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বিজ্ঞাপন । 


ইঙ্গরেজী ভাষায় জননন প্রণীত সুগ্ররিদ্ধ রাসেলাঃ 
গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া! এই পুস্তক লিখিত হইল । ই 
এ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ হে! জননন, সপ্তাতে 
এ গ্রন্থ রচনা করেন । ধিনি এত আলা সময়ে এমন 
উত্কুষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন, ঈদৃশ অসাধ ১ 
ক্ষমত্তাপন্ন ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত জানিতে অনেণে 
গুত্নুক্য জন্মিতে পারে ; এজন্য অতিনংক্ষেপে উদার 
জীবনচরিত লঙ্কলিত হইয়া এই পুস্তকের প্রথমে 
সন্নিবেশিত হইল । এক্ষণে এই "পুস্তক লোকণমাজে 
।পরিগৃহীত হইলে আমার নমুদায় আরম পার্থক হয়। 





শীতারাশ্ঙ্কর শন্দা। 
কলিকাতা । সংস্কৃতগকালেজ। 
২৫এ ভাত । সংবৎ ১৯১৪ । 








বত এ রি 
পে শিটিত ৩ রব 
করিত এ 


বাপি 


জনসনের জীবনচরিত। 


১৭০৯ গ্রীঃ অবের ১৮ই সেস্টেম্বর ইাফে্ড সায়ারের অন্তর্গত 
লিচ.ফিল্ড গ্রামে জন্সন্‌ জন্মগ্রহণ করেন। জন্স:নর পিতা 
পুস্তকবিক্রেতার ব্যবসা করিতেন। প্রথম অবস্থাক্স কিছু 
সঙ্গতিও করিয়াছিলেন, কিন্ক পার্চতমণ্টের ব্যবসায়ে একবারে 
নিদ্ধন হইয়া যান। যাহ] হউক, বুদ্ধি বিদ্যার জগ্ত সকলে 
তাহার সন্মান ও সমাদর করিত। জন্দনের মাতাও বুদ্ধিনতী 
ছিলেন । জন্সন্‌, বাল্যাবধি শারীরিক ও মানসিক উভরবিধ 
রোগে আক্রান্ত হন। শারীরিক রোগে তাহার একটী চক্ষু 
এক বারে অকন্মণ্য ভইয়াযান। তাহার পিতার স্বাভাবিক 
যে উদ্বেগ ও চিন্তারোগ ছিল, তাহারও তিনি উত্তরাধিকারী 
হন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শারীরিক হুর্ধলতা 
প্রযুক্ত তিনি পঠদ্দশায় বিদ্যালয়ের অন্যান ছাত্রদিগের ঠায় 
শ্রনসাধ্য ক্রীড়া কৌতুকে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। 
ওলপিবরনাম়ী এক বিধবার নিকট তাহার প্রথম শিক্ষা হয়। 
লিচফিল্ডে এ- বিধবার এক বিদ্যালয় ছিল। তিনি সব্বদা 
ক'হতেন, "জন্সনের মত বুদ্ধিমান ছাত্র বিদ্যাপযরে কথন 
ঘমাইসে নাই ০৮ 
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জন্সন্‌, প্রথমে হাঁকিন্লের নিকট, ভদনস্তয় হণ্টরের নিকট 
লাটিন ভাষা শিখিতে আরস্তভ করেন। কণ্টর, হ্যায় অন্থাত 
বিবেচন। ন1 করিয়াই সকল ছাত্রকে প্রহার করিতেন। জন্‌- 
সন যাবজ্জীবন এরূপ প্রহারের প্রশংসা করিরাছিলেন ও 
কছিতেন, “শিক্ষক মহাশয় আমাকে বিলক্ষপ প্রহার করিয়! 
উত্তম কর্ম করিয়াছেন, গ্রন্থার না করিলে বোধ হয় আমি 
কিছুই করিতাম না, আমার বিদ্াা! বুৎপত্তিও কিছুই হইত 
ন1।” পনর বৎসর বয়ংক্রমকালে জন্সন্, ওযাসেষ্টার সার়ারের 
অন্তর্গত ই্টাযুরারব্রিজের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাঁন। এই 
সময়ে অবকাশমতে কখন কখন কবিতা *্রচন! করিতেন । 
উন্নিশ বৎসর বয়সে অক্মফোর্ডের প্রেমশ্বোকৃকালেছ্ছে প্রবিষ্ট 
হন। এ কালেজের শিক্ষক জর্ডন, তাঁদৃশ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান 
ছিলেন না । জন্সন্‌ গাহার উপদেশ ও অধ্যাপনায় তাদৃশ 
মনোনিবেশ করিতেন না। একদা জন্মের অনাঁগমনজন্যা 
বিরক্ত হইয়া, তাহার ছুইপেন্স দণ্ড করাতে, তিনি কহিয়া- 
ছিলেন, “মহাশয় ! যে উপদেশ এক পেনিরও উপযুক্ত নয়, 
তাহ শুনিতে আসি নাই বলিয়া "আমার দুই পেন্স দণ্ড 
করিলেন?” জন্সন্‌ এ শিক্ষকের বিদ্যা বুদ্ধির প্রশংনা 
করিতেন নাঁ বটে, কিন্তু তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। 
তাহার অনুরোধে পোপের যেসায়! কাব্য লাটিন ভাষায় 
অনুবাদ করেন। পোঁপ ত্র অনুবাদ দ্েখিয়। কহিয়াছিলেন, 
«ইহার পর, কোন্‌ গ্রন্থ মুল ও কোন্‌ গ্রন্থ অনুবাদ, এই লইর! 
লোকদ্বিগের পরম্পর.মহ। বিবাদ উপস্থিত হইবেক।৮ | 

জন্ফন্‌, এক্ষণে এমন ছুরবস্থাক্গ পতিত হইলেন যে, কাঁলেক্স 
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পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা না হইতেই এবং কালেজ হইতে 
প্রশংসাস্চক কোন উপাধি না পাইতেই, তাহাকে কালেজ 
পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৭২৯ খ্রীঃ অবের ১২ই ডিসেম্বর 
কালেজ ছাড়িয়া! লিচ্ফিল্ডে প্রত্যাগমন করিলেন । কালেজ 
ছাড়িয়। আসিলেও প্রায় দুই বৎসর পর্ধ্যস্ত কাঁলেজের পুস্তকে 
তাহার নাম থাকে। ভাাহার যে স্বাভাবিক রোগ ছিল, 
১৭৩০ খ্রীঃ অন্দে তাহার বৃদ্ধি হয়। তিনি লাটিন ভাষায় 
আপনার তৎকালীন ছুরবস্থ1 ও হাতন। বর্ণন৭ করিয়1 ডাক্তার 
গিন্ফিমের হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রী বর্ণনা এরূপ উতৎক 
হুইয়াছিল যে, গিঁন্ফিন তাছ। পাঠ করিয়। মুগ্ধ ও চমতকৃত তন । 

' লিচ্ফিল্ডে প্রত্যাগমনের দুই বসর পরে তার পিতার 
মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর জন্সন্, নিতান্ত ছুরবস্থাপন্ন 
হইয্ন] অগত্যা লিচেষ্টর সায়ারেব এক বিদ্যালয়ে এক সামান্য 
শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। শীপদ কোন বপেই তীভাৰ 
উপযুক্ত ছিল না। কিছু দিনের মধোই সাতিশয় বিরক্ত হইয়া! 
ত্ীপদ পরিত্যাগ করিলেন। তদনস্তর ক্ষুত্র ক্ষু্র অন্নবাঁদ ও 
রচনা লিখিয়! যাহা কিছু লাভ হইত, তদ্দার! যথাকথঞ্চিৎ 
জীবনঘাত্রী নির্নাহ করিতে লাঁগিলেন। ছাবিবশ বসব 
তবশ্বঃক্রম কালে পোর্টরনামী এক বিধবা কামিনীর প্রণয়পাশে 
দ্ধ ভন এবং ১৭৩৩ ত্বীঃ অন্দের ৯ই জুলাই তাঁহার পাণিগ্রহণ 
করেন। এ কামিনীর গ্রশংসাঁযোগ্য তাঁদৃশ রূপ গুণ বা অধিক 
'ফমসম্পত্তি ছিল না, তথাপি তিনি জম্সনের নয়ন ও মন হরণ 
করিয়াছিলেন । ফলতঃ জন্সন্ তাহাকে অতিশয় ভাগ 
বাসিতেন । জন্সন্‌ যৎকালে তাহাকে বিবাহ করেন, তখন 
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কাহার বয়ন ভন্সনের বয়সের প্রায় দ্বিণ। জন্সন্‌ এই 
জময়ে এক বিদালয় স্থাপন করেন, কিন্তু তিনটার অতিরিক্ত 
ছাত্র শর বিদ্যালয়ে আইসে নাই। খ্রতিনটা ছাত্রের মধো 
একটার নাম গারিক। এ বিদ্যালয় দেড় বংসরের অধিক 
কাল থাঁকে নাই। 

তদনস্তর জন্সন্ লগ্ডন নগরে গিয়! আপন ভাগ্য পরীক্ষ1 
করিয়। দেথখেবার মানস করেন এবং ১৭৩৭ খ্রীঃ অবের মাচ্চ 


সাসে গারিককে সমভিব্যাহারে লইয়া! তথায় উপস্থিত হন। 
তিনি তথায় সময়ে সময়ে যে সকল উৎকুষ্ট গ্রন্থ রচনা] করিন়! 


প্রচার করিয়াছিলেন, তন্দ্ারাই তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি 
বিস্তীর্ণ হয় এবং তিনি লোকসমাজে মহা! পণ্ডিত বলিয়া 
সন্মানিত ও সমাদুত হয়েন। তিনি যত গ্রন্থ স্কলন করেনঃ 
তাহার মধ্যে রাস্বব, ইঙ্গরেগী অভিধান, রাসেগাঁস ও কবি- 
গণের জীবনচরিজ, এই কয়েক খানই প্রধাঁন। 

৯৭৫০ শ্রী: অব জন্সনের রান্বর গ্রন্থ প্রচারিত হুইত্তে 
আরম্ভ হয় সপ্তাহে দুই দিন প্রচারিত হইত। ১৭৫২ খ্রীঃ 
অংবর ১৪ই মার্চ উহা সমাপ্ত হয়। যে দিন বাশ্ধর সমাপ্থ 
হয়, তাহার ভিন দিন পুর্বে তাছার প্রিননতমা তার্ধ7 মানব- 
হল সংবরণ করেন) জন্নন্‌ ভার্ধ্যাকে অতিশয় ভাল 
বাণিতেন এবং, তাহার মৃত্য হওদ্াতে অতিশয় দুঃখিত 
হইয়াছিলেন। | 

জন্ননের হু প্রসিষ্ধ অভিধান ১৭৫৫ খ্রীঃ অবে। মুদ্রিত হয়! 
এই অভিধ/ন মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবামাত্র লোকে উহ! অদ্ভুত 
পদার্থ বলিয়। জ্ঞান করিতে লাগ্িশ। উহ! দ্বারই তাহার 
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খ্যাতি প্রতিপত্তি ও মান সন্রমের বৃদ্ধি হইল। ওঁ অভিধান 
মুদ্রিত হইবার কিঞ্িৎ পূর্বে জন্দন অন্মফোর্ডের বিদ্যালয় 
'হইতে 2. &. উপাধি প্রাপ্ত হন। 

১৭৫৯ খ্রীঃ অন্ধের প্রথমে মাতার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বায়- 
নির্বাহের নিমিত্ত এবং মাতার ষেকিছু খণ ছিল, তাহার 
পরিশোধের জন্য, জন্সন্‌ রাসেলাস গ্রন্থ রচনা করেন। এই 
গ্রন্থে যুক্তিথ্র্ভ বিচার ও নীত্তিগর্ভ অনেক উপদেশ আছে । 
প্রত্যহ সায়ংকাঁলে লিখিতে বসিতেন, যত খানি লেখ! হইত, 
মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত যন্্রালরে পাঠাইয়। দিতেন। এইরূপ 
এক সপ্তাহের সায়ংকালীন পরিশ্রমে রাসেলান সণাপ্ত হম্স। 
লিখিয়া আর দেখিবার ও শুদ্ধ করিবার অবকাশ হয় নাই, 
তথাপি ইহা! কি চমত্কার গ্রন্থ হইয়াঁছে। ইহার সমুপ্ায় সন্দ- 
ই এরূপ উৎকৃষ্ট যে, জন্মনের চরিতাখ্যায়ক বসোয়েল 
কহিয়াছেন, "রাসেলাসের কোন্‌ ভাগ উদ্ধৃত করিয়া কোন্‌ 
ভাগের অবমানন! করিব তাহ। আমি স্থির করিতে পারিলাম 
না$ এজন্য পাঠক বর্গের নিকট রাসেলাসের পরিচয় দিবার 
নিমিত্ত তাহার কোন ভাগই উদ্ধৃত করা হইল না” জন্সন্, 
বদি রাসেলাস ব্যতিরিক্ত আর কোন গ্রন্থ না লিখিতেন তাহা 
হইলেও তাহার নাম চিরম্মরণীয় ও কীন্তি চিন্ধজীবিনী হইয়! 
থাকিত সন্দেহ নাই। তিনি যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন তন্মধ্যে 
জীবনচরিত ও রাদেপাস সর্বোত্কষ্ট। জনমন, দীর্ঘ কথা ও 
হুর্ষোধ বাগাড়স্বরপ্রিয় ছিলেন, কিন্ত রাসেলাসে সেরূপ কথার 
প্রয়োগ ও সেন্প বাগাড়ৃশ্বর অধিক করেন নাই। ফলতঃ 
রাসেলাস, জন্সন্‌ প্রণীত আর আর গ্রন্থ অপেক্ষা সরল ও 
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জুশ্রাব্য। যাহা, হউক, সপ্তাহের পরিশ্রমে এরূপ ভাবশুদ্ধ, 
নীতিগর্ভ, হিতোপদদেশ পূর্ণ, উৎককষ্ট গ্রন্থ প্রস্তত করা, অল্প 
ক্ষমতার কর্ম নছে। ইয়ুরোপে যত ভাষা প্রচলিত আছে, প্রায়" 
সমুদায় ভাষাতেই রাসেলাসের অন্থবাদ হইয়াছে। জন্সনের 
ছআন্তঃকরণ যে সর্ব] উদ্বেগ ও চিন্তারোগে আক্রান্ত ছিল, 
রাসেলাদের অনেক স্থলেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
যে বৎসর রাসেলা্ প্রচারিত হয়, সেই বৎসরে ডবলিনের 
ভ্রিনীতিকালেজ হইতে প্রশংন। পত্র ও 00. 0.1. উপাধি প্রাপ্ত 
হন। ১৭৬২ খ্রীঃ অন্দে বার্ষিক তিন শত পৌগু পেন্নন পান। 
তদ্রবধি সংসারযাত্র! নির্বাহের তাঁদৃশ কষ্ট ছিল ন!। ১৭৬৭ খ্রীঃ 
অব ইংলগ্ডের অধীশ্বরের সঠিত সাক্ষাৎ হয় ; রাজ, তাহার 
যথেষ্ট সম্মান এবং তাহার প্রণীত সমুদায় গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংস! 
করেন। 

১৭৭৯ খ্রীঃ অব্য জন্সন্‌ প্রণীত সু প্রসিদ্ধ জীবনচরিত মুদ্রিত 
হইতে আস্ত হয়। তদনস্তর তাহার শারীরিক স্বান্ট্ের ব্যাঘাত 
জন্মিয়! উঠিল। শীঘ্রই জানিতে পার! গেল ষে, তাহার অস্তিম 
কাল নিকটবস্ী। জন্সন্‌ মৃত্যুকে অতিশয় ভয় করিতেন। 
তাহার যেরূপ পরিণত চিত্ত, তাহাতে ইহাই সস্তাবন] কর! 
ধাইতে পারে যে, তিনি সাহস ও সহিষণতা। সহকারে চরম দশায় 
জীবনের আশ! পরিত্যাগ করিবেনঃকিন্ত যখন তাঙগার ৭৫ বৎসর 
বস, তথনও বচিবার ইচ্ছা! অতিশয় বলবত্তী। মৃতার অষ্টাহ 
পূর্বে তীহার সাহস ও সহিষ্ণুতা এক বারে বিলীন হইয়! গেল, 
তখন নিতাত্ত অধীর হইলেন। কিন্তু মুহ্যুর অব্যবচিত পুর্ব 
ধের্ধ্যাবলম্বন পূর্বক চিকিৎসককে জিল্ঞাপিলেন, “কেমন, কি 
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রূপ বুঝিতেছেন ? চিকিৎসক উত্তর করিলেন, «কোন 
অলৌকিক ঘটন! ব্যতিরেকে আপনি এই রোগ হইতে এবাত্রায় 
উদ্ধার পাইতে পারেন না।৮ তখন তিনি কহিলেন, “তৰে 
আর ওষধ সেবনের আবশ্ঠকত। নাই, এক্ষণে চিত্তকে জগনী- 
শ্বরের ধ্যানে নিধুক্ত করা উচিত ১১ ১৭৮৪ খ্রীঃ অন্ধের ১৩ই" 
ডিসেম্বর জন্সন্‌ কলেবর পরিত্যাগ করেন। মহা! সমারোহ 
পূর্বক ওরেষ্টমিন্টর আবিতে তীহাঁর কলেবর ভূগর্ভে নিহিত 
হয়। তীহাকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তাহার এক প্রভি- 
ৃত্তি প্রস্তত হয়, এ প্রতিমৃত্তি সেন্ট পাল ক্যাথীডালে স্থাপিত 
আছে। 

জন্সন্‌ অতি সচ্রিত্র ও ধার্মিক ছিলেন। উত্তম বক্তৃতা 
করিতে পারিতেন । বক্তৃতা ও বাদানুবাদের সময় কখন কখন 
আত্মশ্রাঘা ও অহঙ্কার প্রকাশ করাতে লোকে বিরক্ত হইত। 
জনসন; স্ুকবি ছিলেন না যথাথ বটে, কিন্তু উত্তম গদ্য 
লিখিতে পারিতেন। আশ্চর্য্য এই, 'জনসন গ্রগাঁড়ধীশক্তি 
সম্পন্ন শু মহা পণ্ডিত হইয়াও অলৌকিক ও অপ্রারুতিক 
ব্যাপারেও বিশ্বাস করিতেন । 





উপাখ্যান । 


0 
গিরিগর্ভ । 


আফ্রিকা! খণ্ডে আবিসিনিয়া দেশ আছে। নীলনদ ও 
দেশমধা দিয়] প্রবাহিত হয়। এ দেশে এক মহাবল পরাক্রাস্ত 
সম্রাট ছিলেন। সম্রাটের অনেক পুত্র কন্তা, তন্মধ্যে চতুর্থ 
পুজের নাম রাসেলাস ॥ ূ 

সেদেশে এইরূপ প্রথ! ছিল, যত দিন রাজকুমার ও 
রাঁজকুমারীরা সিংহাসনের অধিকারী হইতে না! পারিতেন, 
তাখৎ তাহাদিগকে নির্জন প্রদ্দেশে বাদ করিতে হইত। 
এইরূপ প্রথ1 থাকাতে, রাসেলানকে আপন ভ্রাত1 ও ভগিনী- 
দিগের সহিত, আমহারা রাজো পর্বতবেষিত প্রশস্ত এক 
গিরিগর্ভে বাস করিতে হইয়াছিল। ধগিরিগর্ভে প্রবেশ 
করিবার একমাত্র পথ ; প্রস্তরের মধ্য দিয়া পথ প্রস্তত হয়। 
যে স্থানে গিরিগর্ভের সহিত এ পথ মিলিত হয়, তথায় লৌহ 
কপাটে আবদ্ধ প্রকান্ড ঘবার ছিল। 


১৪ রাসেলান । 


পর্বতের চতুর্দিক্‌ হইতে জল পড়িয়' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক নদী 
প্রবাহিত হয়। নেই সকল নদী একত্র হইয়া! গিরিগর্ভের 
মপ্যস্থলে প্রকাখ্খ এক হৃদ হয়। তথায় নানাগ্রকার মস্ত 
ছিল ও নানাবিধ “জলচর পক্ষী জলে সাতার দিয়া ক্রীড়। 
কৌতুক করিত । পর্ধতের উত্তর দিকে ভগ্ন প্রস্তর ছিল, হদের 
জল যখন ছাঁপিয়া উঠিত সেই ভগ্ন প্রস্তরের মধ্য দিয়া বহির্গত্ 
হইত । 

গিরিগর্ভ অতি মনোহর । উহার চতুর্দিক নানাবিধ 
তক্ষমগ্ুলীতে আচ্ছন্ন এবং গিরিনদীর তীরবিকদিত কম্থমে 
সর্ধদা আলোকমর়। মন্দ মন্দ গন্ধবহু নানাবিধ গন্ধলত। 
কম্পিত করি! চতুর্দিকে সুগন্ধ বিস্তার করিত এবং প্রতিমাসে 
বৃক্ষের ফল পরিণত হইয়! ভূতলে পতিত হইত। বন্ত ও পোষিত 
পণ্ড মাঠের চতুদ্দিকে চরিয়!? বেড়াইত, হিংস্র জন্তু তথায় 
আসিতে পারিত না। কোন দিকে গো মেষাদির পাল চরিতেছে, 
কোন দিকে হরিণ ও হুরিণীগণ লশ্ফ প্রদান পৃর্বক ইতম্ততঃ 
দৌডিতেছে, কোন স্থলে ছাগশাবক প্রস্তরের উপর লক্ষ বন্ণ 
দিঘ। বেড়াইতেছে, কোন স্থানে গম্ভীর স্বভাব হস্তী তরুতলের 
ছায়ার শয়ন করিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেছে, কোথাও ব1 চঞ্চল 
কপিকুল এক বৃক্ষ হইতে বৃষ্ষাস্তরের শাখায় লম্ফ দিয়! পড়ি” 
তেছে, দেখিতে পাওয়া যাইত । পৃথিবীর সমুদার আশ্চধ্য বন্ধ 
তগায় সংগৃহীত হইয়াছিল; জগতের মুদায় সথ স্বচ্ছন্দ তথা 
আনিয়া একত্র হইয়াছিল, ' সংসারের সমুদায় ছংখ সস্তাপ 
তথ! হইতে পলাক্কন করিয়াছিল। | 

গিরিগর্ভ অতিশর গ্রশত্য, তথাকার ভুমি তিশন্ধ উর্ববর1 
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উতায় নানাবিধ শশ্ত জন্মিত) তন্রশ্থ লোকদিগের আবহাক 
সামগ্রীর অপ্রতুল হইত না এবং সম্রাট আলিয়া! সমুদাঁয় জুখ- 
বামগ্রীও প্রদান করিয়া যাইতেন। জত্রাট, বৎসরে একবার 
র[জকুমারদিগকে দেখিতে আসিতেন ও গিরিগর্ডে অষ্টাহ বাস 
করিভেন। এ সময়ে গিবিগর্ভের দ্বার মুক্ত থাকিত ও নৃত্য, 
গ্বীত, মহোৎসব, আরম্ভ হইত। পরম নখে কালক্ষেপ হয় 
এ্রবং মেই নির্জন স্থান সুখের ও আমোদের স্থান হয়, এই: 
মিমিত্ত গিরিগর্ভবাঁসী বাজকুমারেরা, ঘিনি যাহ! চাহিতেন 
সম্রাট তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতেন। নর্তক, বাদক, গায়ক 
ও. অন্তান্ত শিল্পকর স্থুখষর় গিরিগর্ডে চিরকাল বাস করিবার 
আশয়ে সেই সময়ে আসিয়া রাজকুমারদ্িগের নিকট আপন, 
আপন বিদ্যা, বুদ্ধি ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিত। যাহাদিগের 
বিদ্যা, বুদ্ধি ও নৈপুণ্য গিরিগর্ভবাসী লোকদিগের আমোঙ্গ- 
জনক ও কৌতুকাবহ হুইবেক বলিয্ বোধ হইত এবং রাজ- 
কুমারের! ঘাহাদিগকে মনোনীত করিতেন, তাহার! তথাত্ব- 
থাকিতে পাইত। যাহার! গিরিগর্ভে নূতন আনিত, তাহার! 
চিরকাল বাঁ করিবার আকাজ্ষা করিত এবং একবার তথায় 
গিয়। বন্ধ হইলে আর ফিরিয়া! আসিবার সম্ভাবন। ছিল ন। 
সুতরাং অধিক কাল তথায় বাস করায় ষে কিনধপ ম্থখ ছুঃখ 
তাছ! অন্তে জানিতে 'পারিত না। জানিতে পারিত ন1 বলি- 
রাই প্রতিব্তসর নুতন নূতন লোক আসিয়া নূতন নুতন 
আমোদ বৃদ্ধি করিত। 

গিরিগর্ভের অন্তর্গত এক উন্নত তৃভাঁগের উপর প্রাসাদ 
ছিল । প্রাসাদের অনেক প্রকোষ্ঠ, ধিনি যেরূপ সন্তাস্ত তাহার 


১২ রামেলাস। 


ঘাসের নিমিত্ত সেইকপ গ্রকোষ্ঠ প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রাসাদ 

এরূপ বৃহৎ ও বিস্তৃত যে, বহৃকালাবধি যাহার! রাঁজসংসাঁরে 

কর্ম করিয়! আসিতেছিল ততিন্ন আর কেহ সম্পূর্ণ রূপে পমু- 

দায় গোপন স্থান জানিত ন1। উহার নির্মাণচাতুরী দেখিলে 

বোধ হয় যেন, শ্বয়ং সন্দেহে আসিয়া কিরূপে নিষ্মাণ করিতে 

হইবেক উপদেশ দিয়াছিলেন। এক গৃহ হইতে গৃহাস্তরে 

ঘাইবার প্রকাশ্ব পথ ছিল) গুপ্ পথও ছিল; এক প্রকোষ্ঠ 
হইতে প্রকোষ্ঠাস্তরে যাইবার পথ, উপর দিয়াও ছিল, নিক 
দিয়াও ছিল; কিন্তু উভন্ন পথই নিভৃত। অনেক স্তস্তের 

অভ্যন্তরে গহ্বর .ছিল, কিন্ত বাহির হইতে দেখিলে গহ্বর, 

আছে বলিয়। বোধ হইত ন।। সম্রাটের উহাতে সঞ্চিত ধন 

নিক্ষিগ্ত করিয়! প্রস্তর দিয়া বন্ধ করিয়! রাখিতেন। যখন 

প্রয়োজন হইত প্রস্তর খুলিয়! ধন লইতেন, আবার বন্ধ করিয়। ' 
রাখিতেন। এ ধনের আয ব্যয় নিরূপণের পুম্তক এক উন্নত 

মন্দিরে লুক্কারিত থাকিতঃ সম্রাট, ও তাহার অব্যবছিত 

উত্তরাধিকারী ব্যতীত আর কেহ জানিত ন1। 


ররর 


স্থখময় গিরিগর্ডে রাসেলাষের 
অসন্তোষ । 
সম্রাটের পুত্রকন্তাগণ পরম সুখে কালধাপন করিবার নিষি- 


তই এই প্রাসাদে অরস্থিতি করিতেন। মনে নব নর প্রীতি 
ভন্ির। দিতে পানে একপ লোক সর্ধদাই তাছাদিগের সমভি- 


রাসেলাম। "৬ 


ধ্যাছারে থাকিত, সমুদার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে পায়ে 
এদ্ধপ সামগ্রীও প্রাসাদে অনেক ছিল। রাজকুমারের। দিনের 
বেলায় স্থগন্ধময় উদ্যানে ভ্রমণ করিয়! বেড়াইতেন, রাত্রিকাঁলে 
নিঃশক্ক চিত্তে শয়ন করিয়। স্বথে নিদ্রা যাইতেন। এই অবস্থায় 
তাহারা! সত্তষ্টচিত্ত থাকিবেন বলিয়] বিজ্ঞ শিক্ষকেরা গিরি- 
গর্ভকে সুথের ধাম বলিয়া বর্ণনা করিতেন) জনসমাঁজে অৰ- 
স্থিতি কর! ছুঃখভোগ কর ম্ত্র বঞ্গিয়া উপদেশ দিতেন? 
গিরিগর্ভের বহিঃপ্রদদেশকে ক্লেশময়, ছরবস্তাময় ও যাতনামষ 
বলিয়। নির্দেশ করিতেন ও কহিতেন তথায় লোকদিগের 
পরস্পর দ্বেষ, হিংসা ও অনৈক্য বশতঃ ভয়ানক উপদ্রব ও. 
অত্যাচার ঘটে এবং মানবগণ শ্বজাতির শক্রতাঁচরণ করিয়া 
থাকে। গায়কের। গিরিগর্ভকে আমোদনয় বলিয়। গান রচন। 
করিত ও প্রতিদিন রাজকুমারদিগঞ্ষে সেই সকল গান 
শুনাইত। 

গাঁরক ও শিক্ষকদিগের কৌশল প্রায় সফল হইয়াছিল। 
কাঁজকুমীরের! প্রায় কেহ আবাসসীমা অতিক্রম করিতে চাঁহেন 
লাই । জগদীশ্বর মন্ধষ্যের দুখ ও সন্তোষের গিমিত্ত যত বস্ত 
স্বষ্টি করিয়াছেন এবং যে সকল মৌকধ্যসাধন সামগ্রী শিল্প- 
বিদ্যা দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে, সমুদায় গিপিগর্ডে পাওয়! যায 
এইরূপ বিশ্বাস থাঁকাতে, ,ভাঁহারা পরম স্থখে কালযাপন 
ফরিতেন। ধাহার গিরিগর্ভে বাস করিতে পায় নাই তাহা 
দিগকে নিতান্ত ছুর্ভাগ্য ও ছুংখের দান রা অনুতাপ 
ক্ষরিতেন। 

তাহার! গ্রভাত্তে উঠিতেন, আমোদ প্রমোদ দিব 


৮ রাসেলাৰ । 


বাত্রিকালে স্থুখে নিদ্রা যাইতেন। রাঁলেলীন ব্যতিরিং 
আর সকলেই এই অবস্থার সুখী ও যন্তপ্রচিত্ত ছিলেন। এব 
আমোদ আহলাদে কাঁলক্ষেপ করিতেন! ছাব্বিশ বৎসন 
বয্ঃক্রম কালে রামেলাসের মনে অসস্তোষের উদয় হইগ। 
যেখানে আমোদ প্রমোদ হইত, ষেখানে পাঁচছন আসি! 
একত্র বসিত, তিনি আর তথায় যাইতে ভাল বাদিতেল না। 
তিনি নিঞ্জনে বপিতেন, ন্বির্জনে বেড়াইনেন, মনে মনে 
সর্বদাই নানাগ্রকার চিন্তা করিতেন। চিস্তায় এরূপ মনো” 
নিবেশ করিতেন যে, ভোজনের সম নানাবিধ স্থখাদ্য সামগ্রী 
সন্ুধে থাকিত তিনি খাইতে বিস্বৃত হইতেন । কথন কথন 
তাঁনলয়বিশুদ্ধ স্ুম্বর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে অমনি উঠিতেন 
ও নির্ন প্রদেশে চলিয়া! যাইতেন। তাহার ভাবের পপ্নিবর্ত 
দেখিয়া মঙ্গিগণ তাহাকে নানাপ্রকার বুঞ্ঝাইন এবং পুনর্ধার 
আমোদ প্রমোদে তাহার প্রীতি জন্মাইবার যথেষ্ট চেষ্টা পাইত; 
কিন্ত তিনি তাহাদিগের প্রবোধবাকা ও সাদর সম্ভাষণ অগ্রা্থ 
কনিয়া প্রতিদিন নর্দীতীরে উপস্থিত হইতেন, তরুতলের 
ছায়ার বদির], কখন রূক্ষশাথাস্ছ উপাবি পক্ষিগণের মধুর 
কলরব গশুনিতেন, কখন বা জলে মংস্ত সকল সাতার দির! 
ক্রীড়ী কৌতুক করিত দেখিতেন, কখন বাঁ হঠাৎ মাঠের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, চতুর্দিকে পণ্ড সকল চরিতেছে, 
কোন কোন পশু শয়ন করিয়! বিশ্রাম করিতেছে, কেহ 
ব! ঘাস খাইতেছে, কেছু ব! দৌড়িতেছে, নিমেধশূগ্ত লোচনে 
অবলোকন করিতেন। 

রাসেলাসের এইরূপ ভাবের পরিবপ্ দেখিয়া বিশ্বাপন 


রাষেলাৰ | তি 


[ইয়। সকলে কারণ সন্ধান করিতে সমুৎসৃক হইল। একদা 
তিনি নির্জনে ভ্রমণ করিতে যাইতেছিলেন তাহার পম্চাৎ 
শশ্চাৎ একজন বিজ্ঞ শিক্ষক গোপনে গমন করিলেন । 
রাসেলাস পুর্বে এ শিক্ষকের কথ! রার্। শুনিতে ভাল- 
বাসিতেন ও শুনিয়া! আহ্লাদিত হইতেন। তিনি পশ্চাৎ 
পচ্চাৎ্ৎ চলিলেন রাসেলাঁস জানিতে পারিলেন ন। রাসে- 
লাস কিঞ্চিৎ দুর গিয়া, পাহাড়ের উপর ছাগগ্প চরিতেছে 
নিমেষশূন্ত লোচনে অনেক ক্ষণ অবলোকন করিস, আপন 
অবস্থার সহিত তাহাদিগের অবস্থার তুলন1 করিয়া; কৃহি- 
লেন “্মনুধ্য ও পণ্ড জাতির কেন এত ইতর বিশেষ 
হইল? আমার শরীর রক্ষার্থে যাহ! যাহা আবস্তক, ষে 
সকল পশু আমর চতুপ্দিকে চরিকা। বেড়াইতেছে ইছাব্বিগের 
প্রাণধারণের নিমিত্ত তাহাই প্রয়োজনীয় | ইহার ক্ষুধার 
সময় ঘাঁপক্ীখার, পিপাসা হইলে জগ পান করে। ক্ষুধ! 
তৃষ্ণা শাস্তি হইলে সন্ধষ্ট হয় ও নিদ্রা যায়। নিদ্রাভন্গ 
হইলে আবার উঠে, ক্ষুধা লাগিলগে আবার খায়, ক্ষুধা- 
নিবৃত্তি হইলে পুনর্ধার বিশ্রাম করে। ইহাঁদিগের ভ্তায় 
আমারও ক্ষুংপিপাস। হয়ঃ আমিও আহার করি, জলপান 
করি, কিন্তু ক্ষুৎপিপাসাশান্তি হইলে আমার মনে সস্তোষের 
উদয় হয়ন।। আমি বিশ্রামস্খ লাভ করিতে পারি ন11 
ইহাদিগের মত আমারও আবস্তক লামগ্রীর প্রয়েেজন হয় ; 
কিস্ত পাইলে ইহার্দিগের .মত সন্তষ্ট ব পরিভূপ্ধ হই ন!। 
যে প্ধাস্ত ক্ষুধা তৃষ্জ না লাগে সে পধ্ত্ত ইহারা বিশ্রাম 
করে কিন্ত আমার সে সময় অন্ধকারময় ও ক্লেশময় বোধ 


৮২ রামেলাপ ॥ 


হয়। লীপ্ব শীঘ্র ছ্ষুধ। লাগিলে আহারের দিকে মলংসংষো 
হইবে বলিয়া! আমি মুহযু্ুঃ ক্ষুধা প্রার্থনা করি) পলি, 
গণ চঞ্চুপুউ দ্বারা ফল, মূল, শন্ত প্রভৃতি আহার গামগ্রী 
আহরণ করিয়া ভক্ষণ কর, ক্ষুধানিবৃত্তি হইলে বনের 
অভ্যন্তরে উঠিয়! যায়, তথায় তক্ষশাথাস্ব উপবিঃ হইয়। জন্মিয়! 
'আবধি যে একপ্রকার কলরব শিখিগ্লাছে তাহাই পুনঃ পুনঃ 
উচ্চারধ করিয়া সুখে কাঁলযাপন করে। আমি শত শত 
বীণাবাদক ও বেণুবাদক আনিতে পারি, শত শত গারক 
সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্ত কল্য যে গান ও স্বর শুনি- 
যলাছি তাহা আর আজি শুনিতে ভাল লাগে না, আবার 
পর দিনে উহা শুনিতে রেেশকর বোধ হুয়। এখানে 
কৌতুকনিবারণের সমুদায় সামগ্রী আছে, ইন্দ্রির পরিতৃপ্ত 
-করিবার সকল উপায় আছে, তথাপি আমি পরিতৃপ্ত | 
দত্তুষ্ট হই না। বোধ হয়, মানবজাতির অন্ু্ভাবিত কোন 
ইন্জিয় -থাকিবেক সেই ইন্দিন্ন পরিতৃপ্ত করিবার সামগ্রী 
এখানে নাই, অথব। 'ইন্দিকনথখখ্যতিপ্িভ্ত এমত কোন সখ 
থাকিবেক সেই সুখ সম্ভোগ করিতে ন। পারলে মনুষ্য 
প্রকৃত সুধা হইতে পারেন না? 

অনন্তর রাসেলাদ উত্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া! দেখিলেন 
গ্গনমগ্ুলে চক্জরো্র হইতেছে, তখন প্রাসাদে দিকে 
চলিলেন। মাঠের মধ্য দিয়া যাইবার সময় চতুর্দিকে 
পণ্ুদিগকে দেখির। সম্বোধন ক্রিক) কহিলেন "পশুজতি ! 
তোসারাই বথার্থ সখী । খনি ছঃখভারে আক্রান্ত হুইয়! 


'তৌদাধিগের নিকট দিয। যাইড়েছি। আদকে দেখিষ্ব। 


রাসেলাল। শ্ড 
তোমাদের ঈর্ধ্য। জগ্সিবার সম্ভার্ঘনা নাই ; আমিও তোমা; 
দিগের খে ঈর্ষা! করি না) কারণ তোমাদের সুখ ও 
মানবজাতির সুখ বিভিন্ন প্রকার । আমার এন্ধপ কত ছঃখ 
সস্তাপ উপস্থিত হয় যাহ! ঞোমাদিগের কখনই ভোগ 
করিতে হয় না! । যে ক্লেশ আমাকে সহা করিতে হইতেছে 
না, তাহা! হইতেও আমি ভয় পাইতেছি; যে বিপদ ঘটে 
নাই তাহারও আশঙ্ক। করির| কাঁতর হুইতেছি ; যে অমঙ্গল 
উপস্থিত হয় নাই তাহাঁও ম্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিংশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া থাকি। কখন্‌. অঙ্ঙ্গল হইবে, কখন্‌ 
সন্কট ঘটিবে, এই ভয়ে সর্ধদা| ভীত। তোমাদিগেত্র 
এপ ক্লেশ কিছুই নাই। জগদীম্বর জন্ত বিশেষকে যেরূপ 
বিশেষ বিশেষ স্থথ ভোগ করিতে দিয়াছেন, সেইর্প 
[বিশেষ বশেষু হঃখ প্রদান করির়। সকল জন্তর সৃথ হুঃখের 
সাম; করিয়। দিয়াছেন, সন্দেহ নাই।” রাজকুমার যাইতে 
যাইতে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, তহার মনে এইনপ 
ভাবের উদয় হওয়াতে এবং সহ্বজ্ঞার মত উত্তমন্ধপ 
সান্ধাইয়া দেই সকল ভাব আপন! হুইতে ব্যক্ত করিতে 
পারাতে, তাঁহার ছুঃখের অনেক হ্রাস হইল। সে দিন 
সন্ধ্যাকালে আহ্লাদিত মনে সকলের সঙ্গে একত্র বসিয়। 
আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। তাহাকে আহ্নাদিত 
দেখিয়। মকলে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল। 


হ্হ রালেলাগ 1 


যাহার কিছুরই অভাব নাই তাহার অস্গখ | 


 স্মাজকুমারের মানবিক রোগের হেতু জানিতে পারিয়। 
উপছ্দেশ ঘ্বারা তাহার গু্রীকার করিবার আশযে, সেই 
প্রাচীন শিক্ষক, পর দিন রামেলাসের নিকটে গেলেন 
এবং বিনীত তাবে কথোপকথনের অবসর চাঁছিলেন। 
ব্লাসেলাস অনেক কালাবধি জানিতেন এ শিক্ষকের বুদ্ধি- 
লোপ হইয়াছে, নূতন কিছু উপদেশ দিতে ছ্সথবা শিখা- 
উতে পারেন, তাহার আর এরপ সংস্থান নাই, সুতরাং 
'বসরদ্ধানে অনিচ্ছুক হইল মনে মনে কহিলেন কেন 
এ আমাকে বিরক্ত করে? নূতন ও অশ্রতপূর্ব বলিয়! 
ষে সকল কথা ভাল লাগিয়্াছিল, আবার ভুলিয়া; গেলে 
ভাল লাগিতে পারে, তাহ। কি আমাকে ভুলিতে দিবে 
ন/? এই ভাবিয়া! তথা হইতে উদর! প্রস্থান করিলেন 
ও বনে ভ্রমণ করিতে লাঁগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিত্তে 
গ্রতিদ্দিন বের্প চিস্তাঁ করিতেন, সেইরূপ চিন্তার মনো- 
নিবেশ করিলেন। চিত্ত গাড়ক্তরপে মনোমধ্যে নিবিষ্ট ন! 
ছইতেই, লহসা পার্খে দৃট্টিপাত করিয়া! দেখিলেন সেই 
শিক্ষক দণ্ডায়মান, তখন অত্যন্ত বিরক্ত ও অধীর হইস্স! 
ভথা হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন 
সময়ে ভাবিলেন যাকে পূর্বে বিলক্ষণ সম্মান ও সমাদর 
করিয়াছি এবং এখনও ভাল বানিয। থাকি তাহাকে অপ- 
মানিত কর! উচিত নয়। অনন্তর বৃদ্ধকে নিকটে আহ্বান 
করিলেন ও উভভ্বেই নদীর তীরে উপবিষ্ট হইলেন। 


ানেলাস। হ্ঙ 
বদ্ধ এইরূপ আহ্বানে উৎসাহিত হইয়! রাজকুমারের 
ঘনৌগভ ভাবের পরিবর্ডের কথা উল্লেখ করিয়া! হঃখ 
করিতে লাগিলেন ও জিজ্ঞাসিলেন পুমার! তুমি কি 
নিমিত প্রাসাদের স্ুখপভোগ ও ামামোদ প্রমোদ পরিত্যাগ 
করিয়! সর্বদা নিজ্জনে অবস্থিতি কর ও লোকের সহিত্ত 
কথাবার্তা না কহিয়1 সর্বদা মৌনভাবে থাক ?* 
রালেলাস কহিলেন প্আমি আমোদ পরিত্যাগ করি, 
কারণ আমোদে আর আমোদ পাই না)? আমি সর্বদা 
ছুঃখিত থাকি এবং আত্মছ্ঃথে অন্তের স্ুখশশধর মলিন 
করিতে অনিচ্ছুক হইয়া! নির্জনে যাই ও একাকী অবস্থিতি 
করি।” বৃদ্ধ কঠিলেন “রাজকুমার! সুখের প্রাসাদে ছুঃখের 
কথ! তুমিই এই প্রথম উল্লেখ করিলে। তুমি যে ছঃখের কথা 
কছিতেছ তাহা অযুলক। আবিসিনিয়ার সআজাট, যত 
জুখসামগ্রী প্রদান করিতে পারেন সমুদায় এখানে আছে ॥ 
এখানে পরিশ্রম ও ছুঃসাহসিক কর্ম করিতে হয় ন! অথচ 
তাহার ফল পাওয়া যায়। চতুর্দিক অবলোকন করিয়া দেখ 
এখানে £কিছুরই অভাব নাই, যাঁছা চাহ সমুদায় আছে। 
যদি প্রার্থনীর বস্তই না থাকিল তবে কিসের হঃখ?* 
রাজকুমার কহিলেন পপ্রার্থনীয় বস্ত কিছু দেখিতে পাই 
না থব| কি বজ্ত প্রার্থনা করি তাঁত জানি না বলিয়াই 
দুঃখিত আছি। যদি জানিতে পারি যে, এই বস্ত প্রার্থ- 
দীয্ঘ, তাহ! হইলে উহা পাইবার ইচ্ছা হয়, পাইবার ইচ্ছা! 
হইলে বদ্ধ করি।, তখন আর দিনমণি আন্তে আস্কে 
ঘন্তাচসে গমন করিতেছেন বোধ হয় না এবং প্রভাতে 


৪৫ রাসেলান । 


নিদ্রাভঙ্গের পর; কি ঝরিব বলিয়া ভাবিতে হয় না। যখন 
ঘি দেখি মেষশীবক ও ছাগশাবকগণ একটা আর 
একটার অন্ুবর্তী হইতেছে, তখন মনে হয়, আমিও কোন 
বিষয়ের অনুসরণ করিলেঞ্চসুখী হইব। কিন্ত সেইন্গপ 
করিয়া দেখি তাছাতেও সখ নাই। সকল দিনই সমান 
ও সমুদায় মুহূর্তই একপ্রকার বোধ হয়। বিশেষ এই, 
পূর্ব দিন ও পূর্ব মুহূর্ত অপেক্ষা! পর দিন ও পর মুহুর্ত 
অধিক ক্লেশকর ও ছুঃস্হ হইয়! উঠে। বাল্যকালে দিন 
গকল শীঘ্র শীপ্র যাইত, সমুধায় বস্তই নবীন ও অচিরজাত 
বোঁধ হইত প্রতি মুহূর্তেই নৃতন নৃতন বস্ত দেখিয়া আহলা- 
দিত ভইতাঁম। আপনি ত এক জন বহুদশী বটে, কি 
করিলে শীপ্র শীপ্ব দিন যাইবে বলয়া দেন। আমি অনেক 
সামগ্রী ভোগ করিয়াছি, এক্ষণে অভিলাষের নুতন সামগ্রী 
কিছু নির্দেশ ককুন।» 

বৃদ্ধ, নূতন রকম দুঃখের কথ! গুনিয়! বিশ্রয়াপক্প হই- 
লেন, কি উত্তর দ্রিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন 
না]; তথাপি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়! কহিলেন “কুমার ! 
ধর্দি তুমি পৃথিবটুর ছুঃখ ও ছুর্দশা দেখিতে; তা হইলে 
আপনার বর্তমান সুখন্বাচ্ছন্দকে ছুল্লতি ও বছুমূল্য জান 
করিয়া] সন্তষ্ট থাকিতে সন্দেহ নাই ।” রাজকুমার কহিলেন, 
“হা এক্ষণে অভিলাষের নুতন সামগ্রী পাইলাম, পৃথিবীর 
দুঃখ ও দুরবস্থা দেখিতে উচ্ছা করি, তাহা! দেখিলে বোধ 
হয় সুখী হইব। কারণ, অন্তের ছুঃখের সহিত তুলন! 
করি না দেখিলে আপনার সুখ বুঝিতে পার! যায় না? 


বাফ্েলান । ২. 


রাঁজকুগারের তু ক্রমাগত চিন্তা ও বিষাদ । 


এইকুপ কথা বার্ত। চলিতেছিল এমন সনয়ে আহারের সময়- 
গবজ্ঞাপক বাদাধ্বান ভইল ও কঞ্জোপকথন শেষ হইল । ভ্তায়!- 
হ্ুগত উপদেশ দ্বারা যে পথ হইতে রাজকুমারকে নিবৃত্ত করি- 
খার মানপ করিয়াছিলেন সেই পথই প্রদর্শিত হইল দেখির।, 
বুদ্ধ সাতিশগ ছুঃখিভ ও বিবঈ হই প্রস্থান কৰরিলেন। রাঞজ- 
কুনার পৃথিবীর কথা শুশিষ্া কতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
তাহার মনে কত ভাবের উদয় হইতে আরম্ত হইল। পুর্বে 
ভাবিয়াভেতেন দীর্ঘ কাল জীবিত থ!কিতে হইবে ও বনু কষ্ট 
দহ কারে হইবেক, এক্ষণে অপ্নিষ্ক বয়স হয় নাই অনেক কন্ম 
করিতে পারিব বলিয়া আহলদিত হইলেন । 

এইরূপ আশার শিখা তাহার ননোমখ্যে প্রথম প্রবেশ 
ক্রয়! তাহার গণুস্তলের স্বাভাবিক রাগ বদদ্ধত করিল এবং 
শাহার ভঈ চক্ষু দিয়া উজ্জল আলোক বিগত হইতে লাশিল। 
ছু কা, হইবে বলিয়। মননে মনে ইচ্ছ! জন্মিল, কিন্তু কি 
ক;রতে ভউবেছি কি উপায়েই বা সম্পন্ন করিবেন; তাহার ফনই 
বাকি ভইবেক, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিত্ত পারিলেন না। 
তদবধি একাকী অথব! চিন্তার নিমগ্ন খাকিতেন নাঁ। হথের 
গুপ্ত ভাগার পাইয়াহি গোপনে ভোগ করিব বিবেচনা করিয়া, 
আমে পদ প্রমোদে আপনাকে সন্ধদ্ঘ। আপগক্ত ও অন্ক্রক্ধ দেখ!- 
ইছেন এপং যে অবস্থান আপনি বিরক্ত ₹ইয়াছিলেন সেই 
অবস্থায় অন্তরকে হুথী বরাখিবার চেষ্টা করিতেন। আমোদ 
শ্রীমোদের যঠ কুকি হউক না চন, তন্থারা সমুদান্ম সনস্ধ কখন 
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অতিবাহিত হয় ন। দিন যামিনী মধ্যে এমন অনেক সহক় 
পাওয়া যায়, যে সময়ে নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিলে কেহ 
সন্দেহ করে না, নির্ভ্ে চিন্ত1! করিতেও পারা যাঁয় ৷ রাসেলাস 
সমুত্স্ক চিত্বে সমাজে গভাঁগঞ্চি করিতেন, তথ! হইতে বহি- 
দত হইয়া আহলাদিত মনে নির্জনে গমন করিতেন এবং 
চিন্তার যে নূতন সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহারই অন্থধ্যান 
করিতেন! এই বূপে তাহার ছঃখের ভার অনেক কমিয় 
গেল। 

বে পৃথিবী তিনি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন দেখেন নাই মনে 
মনে তাহার কল্পনা! করাই তাহার প্রধান আমোদ হইয়। 
উঠিল! তিনি মনে মনে অপিনার নান! অবস্থা কল্পঈন! করি- 
তেন, আপনাকে নান! সঙ্কটে নিক্ষিপ্ত করিতেন গু অশেষবিধ 
হুঃসাহনিক কর্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। মনে মনে দীন হীনের 
্ঃখ দুরু করিতেন, কখন ব! প্রতারণা ও অত্যাচার নিবারণ 
করিতেন, কখন বা পৃথিবীস্থ লোকদিগকে সুখ স্বচ্ছন্দ বিতরণ 
করিতেন। এই রূপে বিংশতি মান অতীত হইল । মনে মনে 
মনোরগকল্পনায় এক্সপ একাগ্রচিত্ত হইয়াছিলেন “যে, নির্জনে 
আছি বলিক্ব! তাহার আর বোধ হইত না। তিনি ভাবিতেন 
আমি পৃথিবীতে গিয়াছি ও জনসমাজে বাস করিতেছি। 
এইবপ চিস্তায় নিমগ্ন হুইয়! পৃথিবীতে যাইবার ও পৃথিবীস্থ 
লোকের সহিত মিলিবার কোন উপায় চেষ্টা করেন নাই। 

একদা নদদীতীরে বনিয়। আছেন, এমন সময়ে সহ্স! 
তীঙ্চার মনে উদ্দয় হইল যেন, পিভৃযাতৃহীন এক স্ত্রীলোক 
সির) কহিল, আমার প্রাণবল্নত বিশ্বামখাতকত। পুর্ববক 
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আবার সর্বস্ব অপহরণ করিক্া পলাজিতেছে। রাসেলাস 
অমনি উঠিয়া! তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত দৌড়িলেন। ধরিতে 
না পারিয়া মনে মনে কহিলেন দোষীরা ভয়প্রযুক্ত শী 
দৌড়িরা যায়, সহসা ধরিতে পার যায় ন।। যাহা হউক, 
যত ক্ষণ ধরিতে না পারিব তত ক্ষণ ছাড়িব না, এই বলিয়া 
ক্রধাগত দৌড়িতে লাগিলেন । পরিশেষে সম্থুথে পর্বত 
দেখিয়।? গতিরোধ হুইল । তখন সমুদ্দায় মিথ্যা বলিয়া বোধ 
হইল এবং মিথ্যা মনোরথকল্পিত আবেগ নিবারণ কগিয়া 
হাসিতে লাগিলেন । পর্বতের দ্রিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! বিষ 
বদনে কহিলেন “এই পব্বতই আমার সমুদার স্ুথসস্ভোগ ও 
সৎকন্মানুষ্ঠানের দৃঢ়তর প্রতিবন্ধক হইয়াছে । কত দ্বিন হই 
আমি পর্বতের বহির্ভাগে যাইবার ইচ্ছা! করিয্লাছি, কিন্তু 
অদ্যাপি উহ সম্পন্ন করিবার কোন চেষ্টা পাই নাই ।” মনে 
এইরূপ উদয় হওয়াতে তথায় উপবিষ্ট হই! মনে মনে কহি- 
লেন, “প্রায় ছুই বৎসর হইল আমি এই কার) অতিক্রম করি- 
বার মানস করিয়াছি কিন্তু আজি পর্ধ্যস্ত ঘেই মানস সফল 
করিবার কোন চেষ্টা করিলাম ন।। যে স্ময় মিথ্য। অতি- 
বাহিত হইল ইহাতে কত কন্ম সম্পন্ন হইতে পান্রিত, কিন্তু 
আমি কিছুই করিতে পার্রিলাম না। কেবল অলীক চিন্তায় 
মিথ্যা কালক্ষেগী করিলাম। মনুষ্যের জীবনকালের সহিত 
তুলনা করিয়া দেখিলে; বমি যত সময় মিথ্যা অতিবাহিত 
করিয়াছি তাহ! উহার চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। বথার্থরূপ 
বিবেচন। করিয়া! দেখিলে বাল্যকাল জীবনকালের মধ্যে পরি- 
গণিত নয়, যেহেতু তখন বুদ্ধিশক্তি ও চিস্তাশক্তি জন্মে না। 
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বা্ধক্যও জীবনকালের মধ্যে ধর্তব্য নয়) জন্বিয়া অনেক 
কাল পরে আমর চিস্কাশক্তি প্রাপ্ত হই এবং শীত্রই আবার 
আমাদিগকে কাজের বাহির হইতে হয়। বাল্য ও বার্ধক 
বাদ দির যথার্থ রূপে গণনা করিলে মহ্ুষোর জীবনকাল চল্লিশ 
বংসবের ডি লয়। আমি কেবল অলীক চিন্ত দ্বার! 
তাঁঙাধই চবিবশ হাগেক এক ভাগ হাঁরাইয়াছি। যাহা হার!" 
উয়াচি তাহাই নিশ্চয় পাইয়ছিলাম, আবার আরম যে কুড়ি” 
মান বাঁচব ভাহা ০ বলিতে পারে |” রানেলাস এই বলিক্। 
অভিশযর় অনুতাপ করিতে লাগিদেন । অন্ুচাঁপের বন্্রণ! 
তাহাকে ইহার পুর্ষে আর সহা করিতে হর নাই, এই প্রথম 
আরম্ত হইল। 

মনে মনে আত্মদোষের উদ্ভাবন করিযা অতিশয় পরিতাপ 
করিতে পারিলেন ন। নিতান্ত বিষয় হইয়া মনে মনে কহি- 
লেন? "পুর্ব পুরুষের অনভিজ্ঞতা এবং দেশের কুনিয়ম ও কু. 
প্রথাঁর জন্ত অনেক বয়স্‌মিথা! অতিহাহিত হইয়াছিল, ভাভ। 
স্মরণ হইলে বিরক্তি ও ছুঃখ উপস্থিত হয়। কিন্ত মে অবধি আমি 
বথার্থ স্থখের সন্ধান পাইয়াছি) তাহার পর কেবল আদারঈ 
দোষে ও আমারই মুর্খতায় এত কাল মিথ্যা অতিশাঠিত হইল । 
বাহ হারাইলাম আর পাইব নাঁ। এক জন অলস দশক 
মত কুড়ি মাস ক্রমাগত সৃর্যোর উদ্দয় ও অন্তশ্ীমন নিরীক্ষণ 
করিলাম । এতদিনে পক্ষিশাবক উড়িতে শিখিয়াছে,মাতৃসন্নিধান 
পরিতাগ করিয়াছে এবং বনে বনে ষথেচ্ছ ভ্রমণ করিতেছে । 
ছাঁগশাবক ভ্তন্ভ ত্যাগ করিয়াছে, পাহাড়ে উপর উঠিতে শিখি" 
কাছে ও ইচ্ছামত আহার বিহার করিতেছে । আমিই কেবল 
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অনাশ্রয় ও অজ্ঞান অবস্থায় আছি। আমার কিছুই বুদ্ধি ভয় 
নাই। চক্র উদ্দিত ও অন্তগত হইয়া জীবন যাইতেছে বলির! 
উপদেশ দিয়াছেন, নদী ক্রমাগত প্রবাহিত হইয়া আলগ্যেনর 
তিরস্কার করিয়াছেন, তথাপি আমার চৈতন্যোদয় হয় নাই । 
আমি এক বুঁরে চৈতন্তশূন্ত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলাম। কুড়ি 
মাস গত হইয়াছে তাহ! আর কে ফিরিয়! আনিতে পারে ? 

এইনূপ ছুঃখাবহ চিন্তা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া থাঁকিল। 
বুথ চিন্তায় আর কাল ক্ষেপ করিব না এই চিন্তা করিতে 
করিতে চাঁরিমাস গত হইল। একটা বৃত্তিকার পাত্র ভগ্ন হও" 
যাতে, এক জন দ্্রীলোককে, বাঁহ। ফিবরিয়। পাওয়া যাইবেক ন। 
তাহার জন্য অনুতাপ করা বৃথা, এই কথ! কঠিতে শুনিয়া, 
তাহার মনে চৈতন্তোদয় হইল । তখন আপনাকে যতৎ্পরো- 
নান্তি তিরস্কার করিলেন এবং এই সামান্ত উপদেশ আপনি 
উদ্ভাবিত করিতে ও বুৰিতে পারেন নাই বলিষ্া1 অতিশয় কুব্ধ 
হইলেন। এন কাল মিথা। অনুতাপ করিলাম বলিয়া আবার 
অনেক ক্ষণ অন্থতাপ কর্সিভে লাগ্িলেন। তদবধি গিরিশর্ড 
হইতে পলাইবার চেষ্টায় থাকিলেন। 

রাঁসেলানস এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, যাঁহা নিঙ্গন্ন হই 
য়াঁছে বলিয়া মনে মনে স্থির কর। সহজ, তাঁহা কাজে নিম্পন্ন 
করা অতিশয় কঠিন কর্ম্ম। চতুদ্দিকে চক্ষু নিক্ষেপ করিয়! 
দেখিলেন গিরিগর্ভের সকল দিকেই দৃঢ়তর আবরণ; যে আঁব" 
রণ কখন কেহ অতিক্রম ব! ভগ্র করিতে পারে নাই। এব 
এরূপ দ্বারে অবরুদ্ধ ষে, এক বার তাঁহার মধ্য দিয়! প্রবেশ 
করিলে আর ফিরিয়া যাওয়া যাক না। রাসেলাঁন পিগরবন্ধ 
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পক্ষীর মত নিতান্ত অধীর ও ব্যগ্রচিত হইলেন । পর্বতের 
উপর বনে আচ্ছাদিত, যদি কোন গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায় 
এই 'আশকে, প্রতিদিন পর্বতে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, 
কিন্ত উচ্ভার শিখর দেশ এরূপ উন্নত যে, তথায় আরোহণ কর! 
নিতান্ত অসাধ্য। লৌহের দ্বার খুলিয়া! পলায়ন করাও অতি- 
শয় কঠিন কল্মস। উহ কেবল অত্যন্ত ভাগী বলিয়! খুলা বায 
নী এমন নহে, কিন্তু শত শত দ্বারপাঁল সাবধান ও সতক ভইয় 
সব্বদ1 উহার রক্ষণাবেক্ষণ করে; স্বভকাং কিরপে এ শ্বান 
দিয়া পলায়ন সম্ভব হইতে পারে ? হুদের জল যে স্থান দির! 
বহিগত হয় তথায় গিয়া কুর্যোর আলোকে অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিলেন, কতকগুলি ভগ্ন প্রস্তর আছে তাহার মধ্য দিয়া জল 
নির্গত হইতে পারে, কিন্ত আর কোন বস্তুর বাইতে পারে না। 
সুতরাং পলায়ন বিষয়ে নিক্রুতৎ্সাহ ভইরা ফিরিয়া আনিলেন। 
কিন্ত মনোমধ্যে আশা জাগ্রতী থাকিলে সস্তোষের ও সম্ভাবন! 
থাকে ইহ জানিতে পারিস? এক বারে হতাশ হইলেন না। 
এইক্প বৃথ1 অনুসন্ধানে দশ মাস অভীত হইল । রাস্লোস 
পপেন্দাকৃত সুখস্বচ্ছন্দে এই কেক মাস অতিবাহিত কৰি- 
লেন। প্রভাতে নবীন আশা অবলম্বন কলির গাত্রোথান 
করিতেন, দিনের বেলায় পরিশ্রন ৪ মনোযোগ পুন্বক আশ! 
সকল করিবার চেষ্টায় থাকিতেন, সাক্কংকালে চেষ্টা করিতেছি 
বলের আহ্লাদ্দিত হইতেন, পরিশ্রম জন্ত ক্লান্তির পর বাত্রিতে 
ছথে নিদ্রা যাইতেন। দিনের বেপাক্স ইতগুতঃ ভমণ করি- 
তেন ও পশুদিগের নানাবিধ কৌশল ও বৃক্ষলতাদ্ির নানা- 
প্রকার গুণ উদ্ভাবন করিতেন। তখন তাহার বোধ হইল যে 
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গিরিগর্ভ নান। আঁশ্চর্যা বস্তুতে পরিপূর্ণ এবং যদিও এখান 
হইতে পলাইতে ন1 পারি, অন্ততঃ এই নকল আশ্চর্য্য 
বন্তর তত্বানুসন্ধান করিলে স্বথ্থী ও সন্ত থাকিতে পারিব। 
পলায়নের চেষ্টা বিফল হইতেছে বটে কিন্তু অনুসন্ধানের নান! 
সামগ্রী প্রাপ্ত হইতেছি ভাবিয়! আহলাদিত হইতে লাগিলেন । 
প্রথম মনোরথও এক বারে পরিত্যাগ করিলেন না। পুর্থি- 
বীতে যাইব, তত্রস্থ লোৌকদিগের সমুদায় বিষয় অবগত হইব, 
ইহাঁও মনে মনে মনোরথ করিতে লাগিলেন। পলারনের 
পথ অন্বেষণ করায় ক্ষান্ত থাকিলেন বটে কিন্তু স্থযোগ পাইলেই 
প্রস্থান করিব ইহ! মনে মনে জাগরূক রহিল। 
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গিরিগর্ভবাসী লোকদিগেব সুখ, ও সৌকধা সাধনের 
নিমিত্ত যত শিল্পকর তথায় আসিয়াছিল, তাহার মধো এক 
জন নানাবিধ যন্ত্র ও নানাপ্রকাঁর কল প্রস্তত কধিতে পাবিত। 
সে এরূপ এক কল প্রস্তত করিয়াছিল যে, সেই কলে জল 
উঠিয়। এক উন্নত স্তস্ভের উপরিভাগে পতিত হইত, সেই স্তত্তেও 
সহিত প্রাপাদের সমুদায় গ্রকোষ্টের সংযোগ ছিল, সুতরাং 
জল তথা হইতে প্রাসাঁদের সমুদয় প্রকোষ্টে যাইত । এ বস্তির 
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সর্বদা শীল থাকিত। উদ্যানের যে গৃহে কামিনীগণ বাস 
করিতেন তথায় এরূপ এক বান প্রস্তৃত করিয়] দিয়াছিল ষে, 
নদীর জলপ্রবাহের গতি দ্বারা ই বাজন আপনিই সঙ্পলিত 
হইত, কাহাঁকেও টানিতে হইত না। সে এরূপ অনেক 
বাদ্যযন্ত্র গুস্বত করিয়! দিয়াছিল, এ সকল বাদ্যযন্ত্র বাধুর 
আঘাতে আপনিই বাজি, কোনট1 বা জল প্রবাহের গতি 
দ্বার সুশ্রাবা শব্দ করিত? 

রাসেলাস যাহা কিছু নৃতন দেখিতেন, মনোযোগ পূর্বক 
তাহার তত্বাভসন্ধান না করিষা ক্ষান্ত তইত্তেন না। তিনি 
কখন কখন এই শিল্পনকরের নিকটে আসিতেন ও মনোনিবেশ 
পূর্বক তাহার শিল্পকম্ম দেখিতেন। একদা তথায় 'আসিয়! 
দেখিলেন শিল্পকব, সমভ্ুভাঁগে পাইিল ভরে চলিতে পারে, 
এমন এক শকট নিম্বীণ করিতেছে। বাঁসেলাস দেখিয়! 
সাতিশয় সন্থষ্ট হইলেন ও বভ সমাদর প্রদর্শন পূর্বাক ত্র শকট 
শীঘ্র প্রস্তত করিতে অনুরোধ করিলেন। শিল্পকর রাজকুমারের 
এইরূপ আদরে উৎসাহিত হইয়! সমধিক সন্মান লাভের 
আশে কতিল, “মহাশয় ! আপনি ত এক পামান্ত শিল্পকোৌোশল 
দেখিজেন, শিল্পবিদ্যাপ্রভাবে কত অভাবনীয় অচিস্তনীয় 
কাধ্যও সম্পন্ন হইতে পারে। বভকালাবধি আমার এই এক 
সিদ্ধান্ত আছে যে) মানবগণ জাহাজ ও শকটে আরোহণ ন1 
করিয়া! কেবল পক্ষের সাহাযো গতাগতি করিতে পারেন। 
অনভিজ্ঞ অলসেরাই ভূমির উপর দির যাতারাত করেও 
জ্ঞানবানের? নক্ভোমগ্ডল দি$ও পথ করিয়া লইতে পারেন ।” 

শি্করের কথ। শুনিয়া রাজকুমারের পর্বত অতিক্রম 
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করিবার ইচ্ছখ জন্মিল। শ্ল্িকর যেসকল যন্ত্র রচনা করিয়া- 
ছিল, রাসেলাস তাহ দেখিয়া মনে করিলেন শে তাহার ইহ! 
অপেক্ষাও আশ্চর্য্য বস্তনিম্মীণ করিবার ক্ষমতা আছে। কিস্ত 
আশা অবলম্বন করিয়! হতাশ ও নিরাশ্বান হইলে অধিক অনু" 
তাপ হইবেক বলিয়া! আশ! অবলম্বন করিবার অগ্রে' অনু- 
সন্ধান করিতে প্রবুন্ধ হইলেন এবং শ্িল্পকরকে জিজ্ঞাসিলেন, 
“তূমি যথার্থ করিয়া বল যাহা এখনই কহ্িলে তাহা সম্পন্ন 
করিতে পার, কি সেইরূপ করিতে তোমার উচ্থা আছে। 
বুঝ ভোঁঘার ইচ্ছাই ক্ষমতা অপেক্ষা! বলবতী হইয়া থাকিবেক । 
সকল জন্তরই পরথকৃ পূথকূ পথ নির্ধারিত আছে । পক্ষিগণ 
নভোঁম'গুলে উড়িয়া ক্ড়োয়, মনুষ্য ও পশ্তুগণ ভূমির উপর 
গতাগতি করিস াকে |” 

"ই, এইরূপ মংস্য সকল জঙ্গে ভাসে, কিন্তু পশুপক্ষি- 
গণও ভথায় সাতার দেয় এবং মনুষোরও সম্তরণ শিখিয়। 
তথায় ভানিয়! যাইতে পারে । যাহারা সাতার দিতে পাবে 
তাঙ্ারা উড়িয। যাইতেশু পারে। সস্তরণ ও উড্ডয়ন প্রা 
একরূপ। হল, বায়ু অপেক্ষা গুরু, তাহার উপর ভর দিয়! 
ভানিয়। যাওয়াকে সন্তরণ কহে এবং জল অপেক্ষা লঘু বায 
উপর ভর দিয়া চলিয়া বাণয়াক্ষে উদ্ডয়ন বলে। শরীরের ভরে 
বাঁবু অপসারিত না হইতে ভইতে দ্রুত বেগে চলিয়! যাইতে 
পাঁরিলেই উড়িতভে পারা যায় 1১, শিল্পকরের এই কথা গুনিয়। 
রাজকুমার কহিলেন “সাতার দেওয়া অতিশয় শ্রমনাধ্, 
সাতার দিবার সময় বলবান্‌ ব্যক্তিরও অঙ্গ সকল ক্লান্ত ও 
অবশ হুইয়। যায়। আমার আশঙ্কা হইতেছে তুমি যেক্ধখ 
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উড়িবার কথ! কহিলে, বুঝি উহা সম্তরণ অপেক্ষাঁও রেশসাধ্য 
ও ভয়ানক হইবেক। সাঁতার দিয় যত দূর যাঁওয়! যায়ঃ 
উড়িয়। য্দি তাহ! অপেক্ষা অধিক দূর যাইতে পার না যাঘ্, 
তাহা হইলে পক্ষ দ্বারাই ব1 কি কাজ হইবেক ৮ 

শিল্পকর কহিল; “ভূতল হইতে যখন প্রথম আঁকাঁশমার্গে 
উঠা যাইবেক তখন অধিক পরিশ্রম লাগিবেক সন্দেহ নাই। 
কুকুট প্রভৃতি পৌঁধিত পক্ষিগণ, পক্ষ বিস্তার করিয়! যখন ভূতল 
হইতে প্রথম উঠে তখন তাহাদিগকে অধিক আর্লাস পাইতে 
হয়, কিন্তু উপরে উঠিলে পৃথিবীর আকর্ষণ অধিক থাকে না, 
সতরাং শরীরের ভারের লাঘব হয় এবং ক্রমে ক্রমে এরূপ 
স্থানে উড়্িয়! যাও যায় যে,তথা হইতে আর পড়িবার আশশঙ্ক! 
থাকে না। যখন অধিক দূরে উঠ! যায় তখন আর অধিক 
আয়াস পাইতে হয় না; কেবল সহজে সম্মুথে বেগ দিলেই 
অনায়াসে যাওয়1 ষায়। বিবেচনা করিয়। দেখুন) যখন কোন 
দর্শনশাস্ত্রজ্র পণ্ডিত পক্ষবুক্ত হইয়! নভোমগুল আশ্রয় করি- 
বেন এবং উপর হইতে দেখিবেন, নিষ্পে পৃথিবী ষথানিয়মে 
পরিভ্রমণ করিতেছে ; কখন সুমের, কখন বা কুমেক, কখন 
সাগর, কথন বা নগর, কথন পর্ধত) কখন বা অরণ্য, তাহার 
দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে; তখন তাহার অন্তঃকরণে কি 
অনীম আনন্দোদয় হইবেক। তখন তিনি বাণিজোর বিপণি 
ও সংগ্রামভূমি সমভাবে দেখিবেন এবং অসভ্য পার্বতীয় 
লোকের বাসস্থান ও সমৃদ্ধিশালী সন্ধিস্থথসম্পন্ন রাজ্য এক 
ভাবে অবলোকল করিবেন; মনে কিছুমাত্র ভয় জন্মিবেক না। 
তখন আমর! সহজেই নীলনদের উৎপত্তির স্থান নিরূপণ 
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করিতে পার্িব এবং পৃথিবীর এক দিক্‌ হইতে অণয় দিকের 
অনুসন্ধান লইতে সমর্থ হইব ।+ 

“হা, যাহ! তুমি কহিলে তাহা অভিলধণীয় বটে; কিন্তু, 
আমার বোধ হয়, যেখানে উঠিলে পতনের ভয় থাকিবেক ন! 
তথায় নিশ্বামরোধ হইয়া] মারা যাইবার সম্ভাবনা । আমি 
গুনিয়াছি উচ্চ পর্বতের উপর উঠিলে নিশ্বাম ফেলিতে কষ্ট 
বোধ হয়, কিন্ত তথ হইতে পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবন! 
আছে। যেখানে নিশ্বাস ফেপিতে পারা যায়, তথা হইতে 
পভনেরও ভয় থাকে ।” রাজকুমারের এই কথা শুনিয়া! 
শিল্পকর কহিল, ণ্অগ্রেই সমুদ্ধায় আপত্তির উত্তর করিতে 
হইলে আর কোন কর্মেরই উদ্যোগ করা হয় না। আপনি ষদ্ছি 
আমার কঙ্কল্লিত্ বিষন্ে আন্ুকুল্য করিতে স্বীকার করেন, 
তাহা হইলে আমিই প্রথম পক্ষ অবলম্বন করিয়া! নতভোমগ্ুলে 
উঠিব; ষত আঁপদ বিপদ্‌ হম্ম আমারই ঘটিবেক। উড্ডীন 
বিহগাবলীর পক্ষের আকার ও গঠন দেখিয়া স্থির করিল! 
রাখিয়াঞ্ছি যে, মনুষোর পক্ষ প্রস্তুত করিতে হইলে বাছুড়ের 
পাখার মত কর! উচিত, প্রয়োজন হইলে উহ বিস্তারিত করা 
যাম্স, আবার সহজে সম্পুচিত করিয়া রাখিতেও পারা যাঁয়। 
আমি কল্য অবধি এ্ররূপ কাষ্ঠের পক্ষ প্রস্তুত করিতে আর্ত 
করিব এবং বোধ হয় এক বৎসরের মধ্যেই মনুষ্যের আবাস- 
ভূমি অতিক্রম করিয়া! আকাশমণ্ডলে উঠিব। কিন্ত একটা 
নিয়ম করিতে হইবেক, আমাদের ভিন্ন আর কাহারও নিমিত্ত 
পক্ষ প্রস্তত করিতে খ্ন্থরোধ করিবেন না, অশ্রে অঙ্গীকার 
কক্ষন, তাহ! হইলে এই কর্ণ প্রবৃত্ত হই», 
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রাঁসেলাম ফছিলেন ণ্এতাদ্বশ লাভ ও উপকার হইতে 
কেন অন্যকে বঞ্চত করিবে % জগতের হিতের নিমিত্ত সমু- 
দায় লোকেরই সাধ্যান্ুপাঁরে চেষ্টা কর! উচিত । মানবগণ 
জন্বিয়! অবধি স্বজাতির নিকটখনী থাকেন এবং যথাসাধ্য 
উপকার ও হিস্তানুষ্ঠান করিলে ভথন দেই খণ হইতে পরিত্রাণ 
পান। ষযেষাহা জানিতে ব! উদ্ভাবন করিতে পারে) তাহ 
লোকের হিতপাধনের নিমিত্ত প্রয়োগ করাই উচিত 17: 

বদি সকল মন্তষা সুশীল ও ধার্মিক হইত) তাহা হইলে 
আমি অহনা চিন্তে সকলকেই উড়িবার কৌশল শিখাই- 
তাম। ষসগন অনচ্চরিন্জ লোকেরা গগনমণ্ডস হইতে ভূতলে 
কর্তা হইয়া ভদ্রলোকের সন্ধনাশ আরম্ত করিবে, তখন 
'পথিবীক শ্ুথন্বাচ্ছন্দ কোথাঁর় থাঁকিবেক। ,তখন প্রাচীর, 
পরিখা, দুর্গ, অধণ্য, পর্ব) স'গর. কিড্ুত্তেই কিছু রক্ষা হই- 
বেক লা। তখন উত্তর দিতকর অনন্য লোকেরাও গগনমার্ 
দির! আলিয়া অনুগ্ধিশালী রাচজার রাজধানীতে অবভার্ণ হইবে, 
লুঠ করিবে ও নাল! বিশৃঙ্ঘলচ1 ঘটাইহে। তখন রাজকুমার- 
দিগের বাসগ্ন স্থময় এইট গিপ্রিগ৬৪ নিরাপদে থাকিবে 
না হিিলকর এই কথা কহিলে রাজকুমার তাহার শিল্প- 
নৈপুণ্যের বিষয় গোঁপনে রাখিতে স্বীকার কটিলেন। শিল্পকর 
জঙ্গজিত বিষয় সম্পাদন কবিলেও, করিতে পারেন, মলোমধো 
এইরূপ আশার উদর হওয়াতে, রাদেলাস মধো মধো শিল্প- 
করের নিকটে যঃইন্ডেন, কত দূর হুইল লর্বদ1 অন্রপন্ধান 
লইস্েন এবং কিরূপ করিল উম হইবেক তাহারও উপদেশ 
, দিতেন । পর্গীদিগকেত্ অধিক্রম করিয়া উঠিৰ বলিয়া 
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শিরকরের মনে দিন দিন বিশ্বাম বৃদ্ধি হইতে লাগিল, রাঁজ- 
কুষারের মনেও এ রোগ সংক্রামিত হইল । 

এক বতলরের মধো পক্ষ প্রস্তত হইল। এক দিন প্রাতঃ" 
কালে উড়িবার মানসে শিল্পকর, পক্ষ লইয়া! গিরিগর্ভস্থিত 
হদ্দের নিকটবর্তী এক উন্নত ভূভাগের উপর উঠিল। প্রথমতঃ 
পক্ষ দিয় বাতান একত্র করিল, পরে লক্ষ দিয় উড়িবার্‌ 
চেষ্টা করিল; যেমন উঠিল অমনি হদে পতিত হইল। যে পক্ষ 
গগনে কিছুই সাহায্য করিতে পারিল না, জলে পতিত হইলে 
তাহাতে অনেক সাহায্য হইল। রাজকুমার শিল্পকরকে ধরিয়! 
তীরে উঠাইলেন)১ দেখিলেন, সে ভয়ে ও লজ্জায় মৃতপ্রায় 
হুইয়াছে। 


এক পণ্ডিতের সহিত রাজকুমারের সাক্ষাৎ 


সঙ্কপ্লিত বিষয় নিষ্ষল হইল বলিয়া? রাজকুমার নিতাস্ত 
ছুঃখিত হইলেন না| তিনি অন্ত সুযোগ না! দেখিয়াই এই 
অকিঞ্চিৎকর উপায়ে মনোরথসম্পাদনের আশ করিয়াছিলেন » 
সুশুরাং তাহাতে কৃতকাধ্য হইতে ন। পারিয়া নিতান্ত কাতর 
হইলেন ন1। গ্মাপনার মনোরথও পর্ধিত্যাগ করিলেন নাঃ 
কেবল সুযোগের অনুসন্ধানে রছিলেন । ক্রমে ক্রমে তাহার 
মানপিক লক্ষয় সি্ধ হইবার প্রত্যাশার সান হইতে আর 
হইল। মনে অদস্তোধের উদয় লা হর এজন্ত যথেষ্ট চেষ্ট1 

& 


পাত 
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করিলেন কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। তীহার সমুদাক়্ 
চিন্ত। পুনব্বার ছুঃথে পরিণত হুইল; এমন সময়ে আবার 
বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়া,বনে বনে ভ্রমণ ও নির্জনে গতায়াতের 
পথ বন্ধ করিল। 
ক্রমাগত বৃষ্টি হইতে লাগিল । এপ ভয়ানক বর্ষা ইহার 
পূর্বে আর কখন দেখা যায় নাই। চতুর্দিকে মেঘ, দশ দিক্‌ 
অদ্ধকার। পর্ধত হইতে জলের শ্োত আলিয়া? সমুদায় মাঠ 
সাইয়া দ্রিল। যে ছিদ্র দিয়া জল বহির্গত হইত, উদ! 
জভিশয় প্রশস্ত, সুতরাং হুদের জল ছাপিয়? উঠির তীরভূনি 
আপ্রাবিত করিল। চতুদ্দিক জলময় হইয়! উঠিল। বে দিকে 
নেত্রপাতত কর? যায় জল বই আর কিছুই দেখা বায় ন)। তে 
উন্নত ভূভাগের উপর প্রাসাদ ছিল, স্থলের মধ্যে কেবল সেই 
ভভাগ ও অন্তান্ত ছুই এক উচ্চ স্থান দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। 
সমুদায় নিয় ভূমি জলে এপ পরিপুর্ণ হইল যে, গো নেষা- 
দির পাল আর নাঠে দেখিতে পাওয়। যায় না) অন্তযান্ত পশু- 
দিগকে৪ আর চরিতে দেখাবায় না। তাহারা পর্বতের 
উপ্রি প্রদেশে প্রস্থান করিল । 
ধর্বাকাল রাজকুমারদিগকে প্রাসাদে রুদ্ধ করিল। তাহার! 
আর কোথাও যাইতে পাবেন না কেবল প্রানাদে বাসন 
নানাবিধ আমোদ অনুভব করিতে লাখিলেন। ইমলাকনামক 
এক জন কৰি গিপ্িগর্ভে জালিয়। বাস করিতেছিলেন, তিনি 
এই সময়ে রাজকুমারদিগকে এক সুশ্রাধ্য কাব্য শুনাইতে আরম্ভ 
করিলেন । শ্রকাবো মানবদিগের লাল? অবস্থা! বার্ণত ছিল। 
রাসেলাস এ কাব্য শ্রবণ করিতে অতিশয় সমুত্স্ক্ধ হইলেন। 
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দির সমুত্স্থক হইলেন যে; নিব আপন প্রকোষ্ঠে লইয়! 
গিন্ব। পুনর্ধার সেই কাব্য শ্রবণ করিলেন। কবির সহ্হিত 
রাঁসেলাসের আলাপ পবিচয় হইল ও ক্রমে ক্রমে সৌহার্দ জন্মিল। 
তাঁহার সহিত আলাপ, পরিচয় ৪ সৌহার্দ হওয়াতে রাসেলান 
আপনাকে স্ুী ও সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলেন। ভাবিলেন, 
সৌভাগ্যক্রমে এমন এক জন পঞ্ডিত্ের সভিত আলাপ হইল 
যিনি পৃথিবীর সমুদায় বৃন্াস্ত জানিতে পারিয়াছেন ও লোকের 
সমুদ্দায় অবস্থ। অবগন ভইরাছেন। তিনি ইমলাককে এনন শত 
শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন যা১। মনুষ্যমাত্রেই অবগত আছে, 
বাল্যকলাবধি কারারুদ্ধি থাকাতে তিনিই কেবল জানিতে 
পারেন নাই। রাজকুমারের সামান্ত বিষে এইনপ অনভিজ্ঞ 
দেখিয়। ইমলাঁক ছুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে পুঙ্খানুপুজ্খ 
রূপে সমুদার বিষদ্ধ জানিতে কৌতুহলাক্রাস্ত দেখিয়া যথেষ্ট 
প্রশংনা! করিলেন। তদবর্ধিদিন দিন নুতন নূতন বিষয়ের 
শিক্ষা দিরা রাজকুনারতে আহলাদিত চিন্ত কাঁরতে লাগিলেন। 
রাজকুমার তাহাতে এইকপ আসক্ত ও অন্ুরক্ত হইলেন যে, 
জগদীশ্বর মন্ুধাকে কেন নি্রাবশীভূত করিয়াছেন বজিয়। 
অনুতাপ করিতে লাগিলেন। প্রভান্ হইলে নূতন আমোদ 
অনুভব কপিতে ও নুতন নৃহন বিষয় শিখিতে পারিব বলিয়। 
ব্যগ্র হইয়। প্রচ্তিদিন প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 
একদ। উভষে বনিন্না আছেন এমন অসময়ে রখজকুনার 
ইমলাঁককে শ্বকীর জীবনচরিত বর্ণন1! করিতে আজ্ঞা দিলেন 
বং তিনি কি আশদে থিরিগর্ভে আসিয়া বদ্ধ হইয়াছেন 
ভাহাও জানিতে উতন্তুধ হইলেন। ইুমলাক আপন উপাখ্যান 
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বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন এমন সময়ে রাজকুমার গান 
বাদা শুনিতে আহুচ হইলেন, সুতরাং তৎকালে উহ! 'বন্ধ 


থখাকিল। 


ইমলাঁকের জীবনচরিত 


শ্রীক্ম প্রধান দেশে দিবসের শেষভাঁগ ও রাহ্িকাল অতি 
প্মণীয়। সেই সময়ই আমোদ প্রমোদের সময় । সুতরাং 
আনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান বাদ্য হইল। তদনস্তর রাজকুমার, 
ও রাজকুমারীর! স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন 
রাসেলাম ইমলাককে ডাঁকাইলেন এবং আজ্মজীবনবৃত্ত বর্ণন। 
করিতে আদেশ দিলেন। 

ইমলাক কহিলেন “মহাশয়! আনার জীবনবুত্ত, দীর্ঘ 
নয় । হিনি জ্ঞানোপাঞ্জনে একাস্ক অনুরক্ত ও বিদ্যানুশীলনে 
নিয়ত নিযুক্ত থাকেন, নিরুদ্বেগে ও নিরপদ্রবে তাহার সময় 
যায়) তাহার মধো নান! ঘটনা! উপক্বিত হয়না । সমাজে 
বক্ততা করা, নির্জনে ঠিস্তা করা, পাঠের অনুশীলন কড়া, 
কৌতুকাক্রান্ত হওয়! ও অন্তের কৌতুক ভগ্ন করা, বিদ্যার 
কর্ম । তিনি বিন। আড়ন্বরে ও নির্ভয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করেন, 
তাহার মত বিদ্যাব্যবসায়ী ভিন্ন মার কেহ তাহার গণন। বা 
লমাদর করে ন11+ 
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গনীল নদের অনতিদুরে গোষিযারা রাজ্যে আমি জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছি। আমার পিতা এক জন ধনবান্‌ বণিক্‌ 
ছিলেন। আফ্রিকার অভ্যগ্তর প্রদেশে ও লোহিত দাগের 
তীরবন্তী ধন্দরে বাণিজ্যব্যবপায় করিতেন । তিনি সুশীল, 
ছিতব্যয়ী ও পাবশ্রশী ভিলেন বটে, কিই াহার আশয় আত 
ক্ুত্র। কিসে ধনলান হইব সব্বদ এই চেষ্টার থাকিভেন এব 


কাড়ি 


পাছে এ রাগের গবর্ণপ্ অপহরণ কারয়া লন এই ভদ্দে আক্মপন 
গোপন করিয়া বাখিতৈন ১, 

রাজকুমার কঞিলেন, “কি 1 আদার পিতার বাতা এক 
জনের ধন অপরে অপহরণ কারয়া শয়। তপে ৬ তিনে কন 
কর্মের অনুষ্ঠানে অভাগ্ত দমনোযোগী। তিনি কি জানেন ন! 
যে» স্বয়ং অন্যায় কম্ম করিলে, অথবা অন্তে অন্যায় কম কবির 
শাস্তি না পাইলে, উল্ভয়স্তুলই রাজারা দোধভাগী হও বদি 
আমি সআরাট, হইভাম তাহা হইলে সামান্ঠ এক প্রজা প্রতি 
খঙ্যাচার কপিয়াও কেহ ঈণ্ত আড়াইতে পারিঠত না। 
এক জন নিরপরাধ বণিক স্বোপাজ্ধিত ধন শধে ভোগ করিতে 
পারেন ন। শুনিয়া, আমার ক্রোধাগ্সি প্রজলিত ও সর্কা, শরীবের 
শোপিভ উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। তুমি এখনই সেই গবণরের 
নাম নির্দেশ কর, আনি তাহার 'দোষের ধিষয় লত্রাটের নিকট 
এখনই প্রকাশ করিয়া দি 

ইমশাঁক কহিগেন “মহাশয়! আপনি ধুবা; যৌবনশুলভ 
অধৈধ্য ও ও২হক্য আপনার মনে উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেছে। 
কিন্ত এমন সময় উপস্থিত হইবেক, যে সময়ে এইজপ ফোষে 
শাপলার পিতাকে দুধিত করিতে স্মত হইবেন না, এবং বর্ণ, 
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রের দোষের কথা শুনিয়াও এত অধীর ভইবেন না। আখবি- 
দিনিয়ার অন্তর্গত সমুদায় রাজ্যে অত্যাচার অধিক নাই, অক্ঠযা- 
চার করিয়া ও প্রায় কেহ দণ্ড এড়াইতে পারে না। কিন্তু এরূপ 
€োন রাজ্যে শাসনপ্রণালী অধ্্যাপি উদ্ভাবিত হয় নাই, যন্ত্র 
সমুদায় অন্তাচার ও অসদ্যবছাঁর এক বারে নিবারিত হইতে 
পারে। রাজা স্বচক্ষে সমুদায় দেখিতে পারেন না; স্বয়ং 
সমুদায় কর্ম করিতেও সমর্থ হন না। তাহাকে অন্তের উপর 
নিভর, অন্তের হস্তে প্রতুদ্ব প্রদ্নান করিতে হয়। মনুষ্যের 
হস্তে প্রভুত্ব সনর্পিত হইলেই কথন কথন অন্যায় ও অন্যাচারও 
ঘটয়! থাকে । প্রপানপদ'রূঢ় বাক্তি সতর্ক ও সাবধান হইলে 
অনেক সতকন্ম সম্পন্ন হয় বটে, কিন্ত অনেক সৎ কন্ম অনুষ্ঠিত 
হইয়াও রহির! যার়। €লাঁকের। বত ছুক্ষর্্ী করে সমুদায় ভিনি 
'সানিতে পারেন না; যাহাও বা জানিতে পারেনঃসে সমুদায়েরও 
সমুচিত দণ্ড বিধান করিতে সমর্থ হন না1” রাজকুমার 
কহিলেন, «তোমার কথার ভাবার্থ বুঝতে পারিলাম ন। য;হ! 
হউক, ভোনার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হই নাই, তোমার কথ। 
গওনিতে গ্রবৃ হইয়াছি; ভাল, বলিয়়। যাও ।” 

ইমলাক কহিলেন, “আমি যাহাতে বাণিগ্যব্যবসায়ে বিল- 
গণ পারদশী হইতে পারি এইরূপ শিক্ষা ব্যতিপিক্ত পিতার 
অর কোন শিক্ষা দিবার বাসনা ছিল না। আমর সুন্দর স্থৃতি- 
শক্তি ও তীন্ষু বু্ধিবুন্তি দেখিয়া পিতা আহল!দিত চিত্তে এই 
বপির়! আপন অভিপ্রার ব্যত্ত করিতেন যে, এই বালক আ(বি- 
?সনিয়ার মধ্যে এক জন প্রধান ধনবান্‌ হইবেক 1” 

রানকুবৃর ঝলিশেন। “তোমার পিতার এহ ধন্সম্পত্তি ছিল 
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যে, তাহা ভিনি প্রকাশ করিতভেও পারিতেন না, ভোগ করি- 
তেও সমর্থ হইতেন না। ভবে কেন আবার ধনবৃদ্ধির বাসন। 
করিয়/ছিলেন? তুমি যাহ! বলিতেছ তাহার সত্যতা বিষয়ে 
আ[মার সন্দেহ করিবার ইচ্ছ! নাই, কিন্ত উহ! নিশ্চয় জানিও 
ঘে, পরস্পরবিরুদ্ধ উভয় বিষরই কখন সত হয় না।” 

“পরস্পরবিরুদ্ধ উভয়ই সত্য হর না যথার্থ বটে, কিন্তু ইহ! 
সেরূপ নয়। বোধ হয়, পিত। মনে কগিভেন, এমন সময় উপ- 
হ্থিতহইবেক, যে সনয়ে অপহরণের ভয় থাকিবেক না এবং 
নরুদ্ধেগে স্বেপাচ্ক্বিত ধন [ভোগ করিতে পাপ্রিব। হয়, এই 
জন্যই হউক, নতুবা মনকে বিষয়বিশেষে ব্যাপৃত গ্লাখিবার 
নিনিন্তই হউক) তিনি ধনবুদ্ধির চেষ্টা পাইতেন। যাহার আব- 
শ্যক সামগ্রার অপ্রতুল নাই তাহাকেও মনোরথের পরতন্ত্র হইয়া 
চলিতে হয়।”? ইমলাকের এই কথ! শুনিয়া রাজকুমার কহি- 
লেন, “হা, ইহ! আমি কতক কতক বুঝিতে পারি। যাহা 
হউক তোমার কথার ব্যাঘাত করিলাম বপশিয়। আমার অনু তাপ 
হইতেছে |? | 

ই্লাক কহিলেন “পিতা এই অভিপ্রায়ে আমাকে বিদ্যা- 
লয়ে পাঠ ইয়া দিলেন। কিন্ত যখন আমি বিদ্যানুশীলনে ও 
জ্ঞানোপাক্জনে কত স্থখ জনিতে পারিগাম; নব নব বিষন্ 
অবগত হইয়া অপুব্ব সস্ভে'ষ পান করিতে লাগিপাম ; তখন 
ধনে বিতৃষ্ণা জন্মিল এবং পিতার মনোরথ বিফল করিতে ইচ্ছা 
হইল। তাহার ক্ষুদ্রাশয়ভার শিমিন্ত দুঃখ হইতে লাগিল। 
কুড়ি বদরের পুর্কে আমাকে বাণিক্গ্য কার্ষে নিবুক্ক ও ভ্রম- 
থের রেশে নিক্ষিগ্ত কনিতে তাঁহার প্রবৃদ্ধি হইল না। আনি 
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তত দিন নান! শিক্ষকের নিকট শ্বদেশ রচিত বিদ্যার সমু- 
দাত শাখা শিখিতে লাগিলাম। প্রতিমুহূর্তেই নৃহন নৃতন বিষয় 
শিখিয়। মনে নব নব ভীতি জন্মিহ এবং ক্রমাগত সুখ সস্ভোষে 
ফাল ক্ষেপ করিতাম। প্রথমে শিক্ষক্দিগকে আশ্চর্ধা বস্তু ও 
অভ্ভুত পদাথ বলিয়। জ্ঞান ৯ইয়াছিল এবং তদঘুধারী নম্মান ও 
সনাদর করিতাম; কিন্ত যত বয়োবুদ্ধি হইতে গাগিল, ততই 
নশ্মানের হাঁস হইতে আরম্ত &ইল। পাঠারন্তকালে ফাহাকে 
অলোকিকশক্তিসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইত, পাঠ সমাপ্ত হইলে 
তাহাকে সামান্ত মহ্ষ। অপেক্গা সমধিক ঞ্িছ বা উৎকৃষ্ট বোধ 
ইইত না, 

“পরিশেষে পিতা আমাকে বাশজাকাধেয নিমুক্ত কফরিছে 
অভিলাষ কারলেন এবং এক গুপু ধনাগার খুলিয়া দখ সঙ 
বর্ণ দুদ্র! গণি দিংপন ও কহিলেন এই মুল ধন লঙ্টয়। ভু্ি 
বাণিজ্য কাধ্যে প্রবৃও ৪1 আদি ইছার পাচ ভাগের এক 
ভাগ অপেক্ষাও অন্প জু লইয়। প্রথম বাকা করিতে আরগ্ 
করিয়াহিলান। দেখ) পরিশ্রন ও পরিমিত ব্যর দ্বারা কত 
ধন উপাজ্ঞন ও সঞ্চয় করিয়াছি । যাহা তোমাকে দিলাম, 
তাহা হোঘার আপনার হইল । এক্ষণে বুদ্ধি করিতে পার, 
বিনষ্ট করিতে৪ পার যন ইচ্ছানুসারে, অথবা অনবধান 
দোষে ইহা বিনষ্ট করিয়া ফেল তাহা হইলে আমার মরণ 
পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইবে; গাগার পুর্দে আর এক 
কপদ্ধকও পাইবে না। যদ চারি ব্সরের মধো ইহা দ্বিগুণ 
ধরিতে পার, তাহা হইল পুল্রত্বনিবন্ধন শ্োমার আর 'অবীনতাঁ 
বক্িবে না| তখন বাণিজ্যব্যধসায়ে আমার মংবীদার হইর্ষে 
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এবং পরস্পর মিত্র ভাবে কালযাপন করিব! যেব্াক্কি আমার 
ন্যায় ধনবুদ্ধির কৌশল জানে, তাহাকে আমি আমার সমান 
লোক বলিয়। জ্ঞান করিয়া থাকি ৮, 

“অনন্তর আমি টাঁক1 লুকাইয়! লইলাম এবং উ্রপৃষ্টে 
বোঝাই করিয়! দিয়! লোহিত সাগরের তীরে বাণিজ্য করিতে 
চলিলাষ। যখন অকুল নাগর নেব্রপথে পতিত হুইল, কাবাবদ্ধ 
ব্যক্তি পলাইতে পারিলে তাহার মনে যেনদূপ আনন্দোদয় হয, 
আমার অন্তঃক্রণেগ সেইন্ধপ আহ্লাদ জন্মিল। আমার মনে 
অনিবার্য কৌতুক জটাথল হুইয়া উঠিল এবং এই অবকাশে 
নির্দেশের আচার ব্যবহার জানিতে ও নানাদেশপ্রচালত নান। 
বিদ্যা! শিথিতে উৎসুক্য জন্মিল | 

« মনে করিলাম, পিতা আমাকে মূল ধন বৃদ্ধি করিবার 
অঙ্গীকার করান নাই | যদি আমি 'অঙ্গীকার করিয়া প্রতি" 
পালন দা করিতাম তাহ! হইলে দোষভাগী হইতাম সন্দেহ 
নাই। তিনি আমাকে কেবল ভয়প্রদর্শন করিপ়াছেন» তবে 
এক্ষণে আমার যাহ! ইচ্ছা করিতে পারি ; এই মনে করিয়?, 
'সত্ম অভিলাষ সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলাম এবং বোধনদের 
'জল পান করিয়। কৌতুকতৃষ্ণা নিবারণ করিতে প্রবৃত্তি 
'জন্মিল ৮, 

“আমি স্বতন্ত্র *ইয়। বাণিজ্য কার্ধা করিব, পিতার সহিন্ঠ 
কোন সংজ্রব থাকিবে না) লোক ইহ! জানিতে পারিয়াছিলঃ 
সুতরাং জাহাজের অধ্যক্ষের সহিত আপনিই বন্দোবস্ত কর। 
ও আলাপন ইচ্ছাছুসারে দেশ দেশাস্তরে বাওয়া। আমার পক্ষে 
সহজ বর্ম হইল। যে দেশে যাইব তাহাই আঁমার পক্ষে নূতন 
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তথায় নৃভন নৃত্তন বস্ত দেখিবার ও নুতল'নৃতন বিষয় জানিতে 
পারিবার সস্ভাবন!, এই নিমিত্ত নিদ্ধারিত দেশবিশেষে গমন 
করিবার ইচ্ছা! হইল না। এক খান জাহাজ সৌনাইদেশে 
যাইতেছিল,হাহাতেই আরোহণ করিলাম এবং আপন অভি প্রায় 
ব্যক্ত করিয়। পত্র লিখি পিভার নিকট পাঠাইয়! দিলাম ।” 

4“ যখন অকুল সাগরে প্রবেশিলাম, ভূমি দর্শনপথ অতিক্রম 
করিল) যে দিকে নেত্রপাত করি, জল বই আর কিছুই দেখিতে 
পাই না, কুল কিনার কিছুই নাই, তখন মনে একদা আহ্লাদ 
ভিয় 'ও বিস্ময়ের আপিভাব ংইল এবং জল্ট্রে বিস্তারের সহিত 
অস্তঃকর্ণও খিস্ৃত হইল । শুখন মনে করিলাম যে, ক্রমাগত 
চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিন, কথন নিবক্রি বা অসস্তোষ জন্মবে 
নাঁ। কিন্তু কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যেই বিলক্ষণ বিরক্তি জন্মিয়! 
উঠিল। নিরস্তর এক বস্ত দেখিতে আর ভাল লাগিল না । 
তখন উপর হইতে নামিয়। গৃছে প্রবেশ করিলাম । সমুদায় 
আশা ভরস1, বুঝি, এইরূপ বিরা্তি ও নিরাশীয় পর্য্যবসিত হয় 
ভাবিয়।, যনে দুঃখ ও পরিতাপ 'উপস্থিত হইল । তখন মনে 
প্রবোধ দিয়! কঠিলাম বে, সমুদ্র ও ভূমির অনেক নৈলক্ষণ্য 
'আছে। যথ্ধন বাতাস বহে জলে তরঙ্গ 'উঠে, যখন বাতান 
না থাকে জল স্থির ইহয়! থাকে, সমুদ্রে &এই ছুই বই আর 
কিছুই দেখিতে পাঞুয] যাঁয় না। কিন্তু ভূমির উপর নানাবিধ 
পর্বত বন ও নগর আছে এবং উহ! মনুষ্য জাতির আবাসম্থান। 
মন্কুষ্য জাতির আচার ব্যবহার ও বীতি শীতি ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার । ন্ুতরাং যদিও আমি জড় পদার্থে নানারকম 
দেখিতে লন! পাই, সচেতন জীব জন্ততে নানারকম গেখিতে 
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পাইব সন্দেহ নাই। এইরূপ সান্বনাবাকো অস্তঃকররকে বুঝাই- 
লাম এবং জাহাঁজ চলিবার সময়, কখন নাঁবিকদিগের কৌশল 
শিখিতে লাগিলাম,কখন বা মনে মনে আপনাকে নান! অবস্থাক়্ 
নিক্ষিপ্ত করিয়া! সেই সেই অবস্থার কর্তধ্যাবধারণ করিতে 
লাগিলাম। ইচ্াতে কথঞ্চিৎ কালধাপন হইতে লাগিল ।” 
“জাহাজে বাস করিয্! সাতিশয় ক্লান্ত হইতেছিলাম এমন' 
সময়ে জাহাজ নির্বি্রে সৌরাষ্টরে পহছিল। জাহাজ হইতে 
নামিলাম, টাক লুকাইয়া লইলাশ এবং আপাততঃ পোক- 
দিগকে দেগাইবার নিমিত্ত কিছু কিছু দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া 
কতকগুলি পান্ছের সত মিলিত হইলাম! সঙ্গিগণ আমাকে 
ধনবান্‌ বলির! বিবেচন1.করিল এবং আমি জিজ্রাসা করিয়া 
তাহাদের নিকট লমুদায় জানিচেছিলাম ও মধ্যে মধ্যে বস্ত- 
বিশেষের প্রশংসা করিতেছিলাম এই নিমিত্ত, আমাকে অন- 
*ভিজ্ঞ নৃহন লোক বলিয়া স্থির করিল। নৃনন লোক দেখিলেই 
তাহার প্রতারণা করিণার চেষ্টা পায়, নৃতন লোকেরাও 
আহার ভাহাদিগের নিকট চাতুরী শিথিয়! সুষোগ পাইলেই 
অন্যকে গ্রতারপাঙ্জালে নিক্ষিপ্ত করে। তাহাদ্িগের উপদেশ।- 
মসারে তথাকার কর্মমকারকের! কলে কৌশলে আমার ধন 
অপহরণ করিতেঞ্জআরস্ত করিল। মিথা? ছলনায় আমার 
অপধ্যয় হইতে লাগিল দ্বেখিয়াও তাহ।দিগ্লের মনে কিছুমাত্র 
দঃ) বা ছুঃখ জন্মিল না। আমাকে প্রতীরণা করায় তাহ!- 
দিগের কিছুমাত্র লাভ হইল ন, তথাপি তাহারা আমাকে অন- 
ভিজ্ক এবং আপনাদিগকে বিজ্ঞ ও বহুদশ বিবেচনা! করিয়া 
মহ। আহ্লাধিত হইতে লাগিল।» 
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রাজকুমার কহিলেন, "স্থির হও) আমার কিছু জিজ্ঞাসা, 
আছে। মনুষাজাভি কি এত অপকৃষ্ট যে, আপনার লাভ 
বাতিরেকেও অন্তের অনিষ্ট চেষ্ট। পায়? খন্ত অপেক্ষা আমি 
অধিক বিজ্ঞ এইরূপ ভাবিয়া! লোকে আহ্লাদিত হয় ভাহ!, 
জআনায়াসেই বুঝিতে পারিভেছি ; কিন্তু তেমন স্থলে অন্ভিয্ধ,। 
বলিয়া তোমার ঘোষ দেওয়া যায় নও তাহাতে নির্ক,দ্থিতাওড 
প্রকাশ পায় না । সেরূপ অবস্থায় সেপ অনভিজ্ঞত। ঘটিয়্াই 
থাকে; স্থতরাং তাচাদিগের আহ্লাঁদিত হইবার কোন কারণ 
দেখিতেছি না । তোমা অপেক্ষা তাহাদের যে অধিক বিজ্ঞতা 
ও বহুদর্শিত। ছিল তন্থারা তোমাকে প্রতারণা না করিয়। 
সাবধান ও সতর্ক করিয়। দিলেও ত দিতে পারিত 1” 

ইমলাক কহিলেন “অহ্ঙ্কারের স্বভাব অতি নিরুষ্ট। ইনি 
অতি হীন লাভেই সন্তুষ্ট হন। ঈর্ধ্যাও আতিকুটিলগতি, ইনি 
কিছুতেই সন্থষ্ট হন না, কেবল পরের মন্দ দেখিলেই আহলাছে ॥ 
নৃত্য করিভে থাকেন । আমা অপেক্ষা আপনাপিগকে অধিক 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিবেচনা করিয়। তাহাদিগের মনে অহঙ্কার 
জন্মিয়াছিল, শুঙুরাং আমার অনিষ্ট করিয়া সন্তুষ্ট হইতে 
লাগিল এবং আমাকে আপনাদিগের অপেক্ষা অধিক ধনবান্‌ 
দেখিয়া দুঃখিত ও ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল, ন্তপ্কুং আমার বিপ- 
ক্ষতাচরণ করিতে অধরস্ত করিল।” ইমলাকের এই কথ! 
গুনিজা রাজকুমার কহিলেন, “ইঃ বলির যাও, তুমি যা? 
বলিতেছ ভাহার সত্যতাবিষয়ে আমি সন্দেহ করিতেছি ন!।.. 
কিন্ত ইছা যনে করিও যে। তুমি ভ্রাস্ক হইয়াও ভাহাদিখের দোষ 
দিতে পার।” 


হাালেলাল । ৪৯ 


ইমলাক কহিলেন, “আমি সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের রাঁঙ্গ- 
ধান আগ্রার উপস্থিত হইলাম ; যেস্থানে মোগল সম্রাট, 
সর্ব বাস করিয়1 থাঁকেন। প্রথমতঃ তথাকার ভাষ। শিখিতে 
আরস্ত করিলাম এবং কিছু দিনের মধ্যেই তদেশীয় পণ্ডিত" 
দিগের কথ। বুবিতে ও তাহাদিগের সহিত সহজে কথা বার্ড। 
কহিতে সমর্থ হইলাম । দেখিলাম ভাহাদিগের মধ্যে কতক- 
গুলি লোক অধিক কথ। কহেন না ও লোকের সহিত মিলিতে 
ভাঁল বাদেন নাঁ। কতকগুলি সরলান্তঃকরণ ; মনের কথ! 
অন্ঠের নিকটেও বাক্ত করিয়া থাকেন । কতকগুলি, আপনার 
যাহ) অতি কষ্টে শিখিষাছেন তাহ? অন্তাক শিথাইতে অপন্মত। 
কঙতকগুণ্লকে দেখলে বোধ হয় যে, গন্তকে উপদেশ দেওয়াই 
শিক্ষার ফল বালয়! তাহারা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন |” 

“া্গকুমারদিগকে যিনি শিক্ষা দিতেন ভাহার সহিত 
আমার একরপ আলাপ পারিচয় হইল যে ভিনি আমাকে 
অনামান্যবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়! সম্রাটের নিকট লইয়। গেলেন 
ও ভাহার সাত সাক্ষাৎ করাইয়। দিলেন। সম্রাট, আমার 
বালস্থান ও ভ্রমণবিষম্ক অনেক কথা [জিজ্ঞাসা করিলেন। 
তিনি যে অপামান্ত লোকের স্তাঁর কথা বার্তা কহিয়াছিলেন, 
তাহাক প্রমাণ এক্ষণে আমার স্বতিপথে উপস্থিত হইতেছে নাঃ 
কিন্তু বখন তিনি আমাকে বিদায় দেন, তখন তাছার 
বিদ্যা বুদ্ধি ও সততা দেখিয়া আমাকে আশ্চর্য্যান্থিত হইতে 
হইয়াছিল ।” 

“তথা আমার এত মান সম্রম হইল যে, আমার সহিত 
যেসকল বণিকেরা গিয়াছিল, তাহারা রাজবাটার কামিনী" 

& 


&.৬ রাসেলাব। 


$ 
গণের নিকট, আপন আপন দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ের সুবিধার 
নিমিত্ত, আমার অনুরোধপত্র লইবার আশয়ে গতায়াত কদিতে 
লাগিল। পথের প্রতারণার কথা উল্লেখ করিয়া আমি মিষ্ট 
বাক্যে যথেষ্ট উপদেশ দিলাম, তাহারা অনবধান প্রদর্শন 
করিল ; শুনির! লজ্জা! ব1 অন্ুতাপের কোন চিহ্ৃই প্রকাশ 
করিল ন11+, 

- পঞ্জনন্তর অনুরোধপত্র লইবার প্রার্থনায় উৎকোচ দিতে 
চাহিল, কিন্তু যাহ! আমি উপকারের নিমিত্ত দিলাম না, টাঁকার 
খ্$তিরে তাহ! কেন দিব? আমাকে পথে প্রতারণা করিয়! 
ছিল বলিয়া আমি অনুরোধপত্র দিতে অন্বীকার করিলাম এমন 
নছে। আমার অন্ভরোধপত্রে বিশ্বাস ক্রিয়া ফাহার। তাহাদের 
দ্রবা সামগ্রী ক্রয় করিতে সম্মত হইবেক, স্ুযোঁগক্রমে 
তাভাদিগের সব্বনাশ করিবে বলির আমি অন্ুরোধপত্র 
দিলাম ন11” 

“আগ্রায় কিছুদিন থাকিরা যখন দেখিলাম যে, তথায় 
দানিবার বা শিথিবার উপঘুক্ত আর কিছুই নাই, ওথন পাঁরস্ত- 
দেশে গযন করিলাম । পুর্বকালে তথার যেনকল সমৃদ্ধি ও 
টাক জমক ছিল, তাহার বিনাশাবশেষ অনেক দেখিতে পাই- 
লাম। স্ুথে সংসারধাত্রা নির্বাহ হইতে পারে এরূপ সৌকর্য্য- 
সংধন নুতন নৃতন সাদগ্রীও তথায় অনেক প্লেখিলাম। পারস্তু- 
দেশীয় লোকের! সমাজপ্রিয়; অনেকে একত্র অবস্থিতি করিতে 
ভাল বাসেন। আমি সর্বধদ! তীাহ'দের সভায় গ্তায়াত 
করিতে লাখিলাম এবং তাহাদের প্রকৃতি, বীতি, নীতি, 
আচার, ব্যবস্থার, দমুদাঞ্জ অবগত হুইলাম। ৮ 


রাসেলার। ৫১ 


দারস্রদেশ হইতে আরবর্দেশে গমন করিলাম 1 আরবের! 
পশুজীতী, অথচ সংগ্রামপ্রিয় । তাহাদিগের বানস্কানের স্থ্ষ্য 
নাই এবং গোমেষ দির পালই তাহাদিগের ধনসম্পন্ডি। অন্তের 
ধনদম্পন্ভিতে তাহাদিগের লোভ ব1 ঈর্ধ্য! নাই, তথাপি তাহার! 
চিরাগত আচারের অন্ুবর্ভী হইয়া মানবজাতির শক্র তাচরণ 
করে ও সুযোগ পাইলেই তাহাদিগের সহিত বুদ্ধ 'ও বিবা্ধ 
করিতে প্রবৃত্ত হয়|), 


কবিত্ব শক্তি । 


* যেখানে যাই, দেখি, লোকে কবিত্বশর্তিকে সর্বোৎকৃষ্ট 
শক্তি বলিয়া গণনা করে ও দৈবশক্তি বলিয়া! সাতিশয় সমাদর 
করিয়া থাকে । যখন জানিলাম যে? শ্রাীন কবিরাই সর্ধত্র 
প্রধান কবি বলিয়। পরিগণিত ও মহাকবি বলিয়! বিখ্যাত, 
তখন বিস্ময়াপন্ন হইলাম। অন্যান্য বিদ্যা ক্রমে ক্রমে শিখিতে 
হয় কিন্ত কবিত্বশক্তি একবারে লাভ কর যায়, এই বলিয়াই 
হউক, সকল দেশের আদি কবিরা নুতন নৃতন বিষয় বর্ণন। 
করিদ্। লোকের নলে বিন্মন্ব জন্মাইয়া দিয়াছিলেন এবং 
লোকের! বিস্মিত ও চমত্কুত হইয়। দৈবাৎ যে সমাদর প্রদর্শন 
করিয়াছিল, দেই সনাদ্দর চিরকাল রহিয়! গিয়াছে বলিয়াই 
হউন, অথবা প্রকৃতি ও অবস্থা বর্ণনা করা কবিদিগের কম্ম, 
প্রন্কৃতি ও অবস্থা চিরকালই এক প্রকার, প্রাচীন কবিরা সে 


৫২ রাসেঙলাল। 


সমুদায় বর্ণনা! কারয়! গিয়াছেন, নব্যদিগের বর্ণনার নিমিত্ত 
কিছুই রাধিকা যান নাই, স্থুতরাঁং নব্য কবিতা! যাহ? কিছু 
বর্ণনা! করেন তাহা নূতন হয় না, এই জনাই হউক, আর 
কারণান্তর গ্রাযুক্তই বা হউক? প্রাচীন কবিরাই, সর্বোৎকৃষ্ট মহ; 
কবি বলিয়1 বিখাাত। তাছাদিগের রচিত কাব্য স্বভারবর্ণনায় 
অলঙ্কৃত; নব্যকাবা কাল্পনিক অলম্কারে পরিপুর্ণ। নব নব 
বর্ণন ও বর্ণনার চাতুরী বিষয়ে প্রাটীন কবিরা অতি নিপুণ, 
ভাষার মাধুরি ও লিখনভঙ্ষি বিষয়ে নব্যদিগের কৌশল 
॥দেখিতে পাওয়। যার ।+5 

“কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে আমার নাম নিবিষ্ট করিবার 
নিথিত্ব অত্যন্ত উত্ভ্তিৰ হইলাম। পারশ্টা ৪ আরন দেশের 
সমুদায় কাব্য পাঠ করিলাম। মকর ধন্মালরে বত পুস্তক 
ছিল সনুদায় অভ্যাস করিলান। কিন্তু শীদ্রই বুষিতে পারি- 
তান যে, অনুকরণ দ্বারা কেহ প্রধান হইতে পারে না। 
গ্রকতিপর্যযালে'চনাবিবয়ে পিচ না হইলে প্রধান কবি 
হইবার সম্ভাবনা নাই । মনে যনে প্রধান কবি হইবার অভি- 
ত'ষ হওয়াতে) প্রক্কঠিপর্ববালোচনা ৪ মানবদিগের স্বতন্ত্র 
স্বস্থ ভি প্রায় অনুন্ধান কবিতে ইচ্ছ! জন্মিল | ভাঁবিলাম, 
ত্বভাঁব বর্ণন। করা কখিদিগের কন্ম এবং মানবগণ কবিদিগের 
শ্রোতা। ক্মামি কখন বাসা দেখি নাই, তাহা! বর্ণনা! করিতে 
কাচ সাহস করিতে পারিব না 'এবং ষেসকল নন্ুষ্যের অভি- 
গ্রায় অবগত নহি, কাব্য রচন। দ্বারা তাহাদিগকে সন্থষ্ট অথবা 
বিশ্রয়াবিষ্ট করিবার গ্রাত্যাশাঁও করিতে পারি না।” 

প্কবি হইবার মানসে নূশহুন প্রণালীক্রমে সকল বন্ত 


রানেলাপ | ৫৩ 


দেখিতে লাগিলাম। অর্থাৎ সকল বিষয়েই ক্রমশঃ মনঃসংবোগ 
হইতে আরন্ত হইল। তদবধি কোন বিষয়েই অনণদর করি- 
তাম না। পর্বতে পর্বতে আরোহণ করিতাম। বনে বনে ভ্রষণ 
কফরিতাঁম। মনোষোগ পূর্বক সকল বস্ত দেখিতাম। বনের 

সমুদয় বৃক্ষ, ঞউদ্যানের সসুদায় লতা, গিরিগর্ভজাত সমুদা 
কুন্ুম, আমার চিন্তুপটে সব্বদা চিত্রিত থাকিত। পর্বতের 
ভগ্র প্রস্তর ও পপ্রানাদের উন্নত চূড়া সমান মনোযোগ পুর্বরক্ষ 
অবলোকন করিতান। কখন বরুগান্ী গিখিনদীর তারে 
ভীরে ভ্রমণ করিতাঁষ, কথন বা নিদাঘকালীন মেঘমগুলীর 
নালাপ্রকাবে পরিবন্ত দেশেতান । কবিদিগের কিছুই অন!- 
বশ্ঠক ভয় না। তাহারা দেখিয়। শুনিক্ষা। মনে বাহ! সঞ্চিত 
করিয়া রাখেন, সমুদারই কাজে লাগে। কি সুন্দর, কি 
ভয়ঙ্কর বস্ত সমুদ্রাপ্পই তাহাদ্িগের মনোমধ্যে জাগরিত থাঁকা 
আবশ্তক। যাভ। দেখিলে ভয় ও বিশ্ময় জন্মে এজপ বুহত বস্তঃ 
এবং যাহ! দেখিলে ধ্ীতি জঙ্মে এমন ক্ষুত্রবস্ত, সকলই তাহ!- 
দ্বিগক্কে স্মৃতিপথে উপস্থাপিত করিয়া! রাখিতে হয়। উদ্যানের 
তরুলত1,অরণোর পঞ্ত, ভূগতস্থিত ধাতু, আকাশের উত্। সমুদায় 
ফাহাদিগের মনে নিরভ্তর সঞ্চিত থাক আবপ্তন্ক। কারণ, 
নীত্তি ও ধর্ম বিষয়ক প্রস্তাব সকল উজ্জল বেশ ভূষাঁয় ভূষিত 
ও নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা দু করিবার নিমিন্ত, সমুদায় জ্ঞানেরই 
প্রয়োজন হয়। বিনি অধিক জানিতে পারিয়াছেন তিন 
অসামান্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ও নানাবিধ সহুপদেশ দিয়! 
পন বর্ণনাকে অলক্কৃত এবং পাঠকবর্থকে সৎপথে আনীত ও 
সন্ত করিতে পাবেন ।” 


৪৪ রাসেলান। 


“সৃতর্ক হইয়। সকল বস্তুর আকার প্রকার পর্যবেক্ষণ 'করি- 
্ৃস। যেদেশ দিয় বাইতাম ও যাহ: দেখিতাম, সমুদ্রায়ই 
বঁদিত্বশক্তির সাহাষ্য করিত '» 

রাজকুমার কহিলেন, “এমন দীর্ঘ পর্যবেক্ষণে, বোধ হয়, 
অনেক বস্ত তোমার নেত্রপথে পতিত হয় নাই এবং অনেক 
বস্তু তোমার নেত্রপথে পতিত্ব ভইয়াও জ্ঞানপথ অতিক্রম 
করিয়। থাকিবেক। আদি এত কাঁল এই গিরিগভে খাস 
করিতেছি, ভথাপি বন যেখানে যাই, এমন বস্ত সর্ধদাই 
দেখিতে পাই, যাভ। পুর্ধের দেখি নাই অথনা দেখয়াগ্ মলে) 
থেগ করি নাই 1” 

ইমলাক কহিলেন, “এক একটা বস্থব স্বক্পান্ুসন্ধান কর 
কবিদিগের কর্ম নয়, সানাঙ্গতঃ এক শ্রেণী ও এক এক জাতির 
পর্যবেক্ষণ করাই ভাভাদিগের কনম্ম। বস্তর সাধারণ গুণ 
ও সুল স্থল আকার প্রকার অনুসন্ধান করাই তাহাদিগের 
আবঠ্যক! এক এক কুস্মে কত প্রকার চিহ্ন আছে তা! 
গণন! করা অথব! তরু পল্পবে কন ভিন্ন গ্কার বর্ণ আছে তাহ! 
বর্ণনা? করা, তীহাদিগের কর্ম নয়। তাহারা একপ স্কুল সপ 
বিষয় বর্ণনা করিয়। থাকেন যে, তাহা পাঠ করিলে যাহ। পৃব্রে 
দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, পাঠকবর্গের মনে ত্তাহারই ম্মরণ ৬য় 
তাহার! একপ বিশেষে অনুসন্ধান মনোযোগ দেন না) যাহ। 
কেহ কেহ দেখিয়া থাকে, কেহ বা অনাদ্দর করিরা দেখে না। 
যাঙ্া সকল লোঁকের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়। থাকে, তাহাই 
তাহাদিগের বর্ণনীয় ব্ষিয়।” 

“জড় পদার্থের আকার প্রকার পর্যবেক্ষণ কক্চিলেই যে 


রাবেলারি। এ 


ফবিদিগের সমুদায় কর্ম সম্পর হইল এমত নহে? তাহা" 
দিগকে, মানবগণের নানাবিধ অবস্থা, কোন্‌ অবস্থায় কিরূপ 
শোক দুঃখ) সমুদায় জানিতে হয়, কোধাদি রিপৃবর্গের কিবপ 
শন্তি ও প্রভার তাঁত মনোষোগপূর্ধবক নিরূপণ করিতে হয়, 
বালাকাল অন্রধি বার্ধকা পর্যন্ত, শিক্ষা প্রণালী, নিরন প্রণালী, 
আ'চারপ্রণালী ও দেশ কাল ভেদে মাঁনবদিগের মনোবৃদ্তির 
কতপ্রকার পরিবর্ত হইতে পারে তাহার অনুসন্ধান লইতে 
হয়) স্বদেশগ্রচলিত 'ঞ বর্তমানকাগপ্রচলিত কুপংস্কার পরি- 
ত্যাগ করিতে হয় এবং পুঙ্ধান্ুপুঙ্খরপে স্তায়ানুগত বিচার 
দ্বার সত্যাসতাতার বিষয় স্থির করিতে ভয়। বন্বনান নিয়ন 
ও প্রচলিত মতের পরহন্্ব ভুয়া তাভাদিগের উচিত নয়ব। 
তাহাদিগের একপ মত ব্যক্ দ্বার! উচিত, যাহ সর্ন্বাদি- 
সম্মত) যাহা ভূনগুলঙ্থ সমস্ত লোকের পক্ষে শ্রেরস্কবঃ যাহার 
সত্যত! কেহই অপজ্ন রিতে পরে না এবং যাহা চিরকাঙ্গ 
এক ভাবে থার্ষকিবক,কখনই পরিবভ্িত হইবেক না। একবারে 
মান স্হম ও খ্যাতি গ্রাতিপঞ্তি হইয়া! উঠিল না বলিয়! 
তাঙাদিণেন্ দুঃখিত বা ভগ্মোৎ্সাহ হওয়া! উচিত নয়; সহস! 
প্রশংসা লাভ কদিন এরূপ প্রত্যাশা করাও কর্তা নয়। 
যে সকল লোক পরে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদ্দিগের বিবে- 
চনার উপর নির্ভব করিনা থাকাই উচিত তীহাপ্িগের 
রচনা এরূপ ভওন। উচিত যে, হাতা পাঠ করিলে, তাহা" 
দিগকে প্রকৃতির ব্যাখ্যাতা ও পুথিবীস্থ সনস্ত লোকের 
নিয়মকর্তী বলিয়া বোধ হইতে পারে। তীহার দেশ ও 
কালের অধীন নহেন, লোকাচার দেশাচারেরও দাদ নহেন। 


৬ বরাবেলাস। 


তাঁহার অনভ্তরজাত লোৌকর্দিগের আচার বাবার ও বিবে” 
চনার উপরও কর্তৃত্ব করিয়া পাকেন, অর্থাৎ তীাহাদিগের 
রচনা? সমস্ত লোকের পথপ্রদর্শক ও উপদেশস্বরূপ হয় ।” 

“ইহাতেই যে, তঁহাদিগের পরিশ্রমের শেষ ₹হইবেক 
এমত নহে, তাহাদিগকে নানা দেশের ভাষা, শিখিতে হয় 
ও অনেক বিজ্ঞানশাস্ত্র জানিতে হয়। তাহার) ষেসকল মত 
ও অভিপ্রার্ন ব্যক্ত করিবেন লিখনপ্রণালী তাহার উপযুক্ত 
হওয়] উচিত। সুশ্রাব্য শব্ধ ও মধুব বাক্য প্রয়োগ বিষয়ে 
তাহাদিগের পটুতা খাঁক। আবস্ত ক।” 


তীর্থযাত্রা । 


ইমলাক এইরূপ উত্পাহসহকারে আপন বাবসায়ের 
গেরব বুদ্ধি করিতেছিলেন এমন সময়ে রাজকুমার কাঁভলেন, 
“যথেষ্ট হইয়াছে, আর কবির গুণ বর্ণন করিতে হইবেক না। 
বুঝিলাম, মানবজান্তি কেহ কবি হইতে পারেন না। এক্ষণে 
তোমার উপাখ্যান বর্ণন কর।” 

ইমলাঁক কচিলেন, পভ, কবি হয়! অগ্ক্যন্ত কঠিন করছ 
বটে।” কাঁজকুনার বলিলেন, “হা, এত কঠিন কম্ম যে, আমি 
আর ভাহার বিষয় শুনিতে চাভি না। তুমি তদনস্তর কোথায় 
গেলে, বল।৮ ইমলাঁক কহিলেন, “আমি তদনস্তর লীরিয়ায় 
গনন করিম এবং তিন বৎসর প্যালেদ্টিনে বাস করিলাম। 


রাষেলান । ৫৭ 


তথায় ইযঘুরোঁপের উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশবাসী লোকদিগের 
সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হইল। তাহারা এক্ষণে 
সব্বজাতি প্রধান ও ভূমগুলস্থ সমস্ত লোক অপেক্ষা ক্ষমভাঁবান্‌ 
ও জ্ঞানালোকসম্পনন। তীহাপ্দিগের সেনাগণ ছুণ্র্জায়, তাহা- 
দ্রিগের জাহা্ু অতি দূর দেশে 9 গতাগতি করে, তাহঠার্দিগের 
দেশ অতি সনৃদ্ধিশালী ও এশ্বফ্যে পরিপুণ। তাভাদিগের সহিত 
অন্মদদেশীর লোকেত্র তুলনা! করিয়া দেখিলে বোধ হয় ধেন, 
তাহারা মন্তষ্য অপেক্ষা কোন উতকৃষ্ট জীব । তাভাদিগের 
দেশে কিডুই ছুষ্্াপ্য নাই। লোকের সপ ও নৌকর্ষ্যার্থে 
তথার দিন দিন যে সকল শ্ল্পকোঁশল উদ্ভাবিত হইছেছে, 
আমরা তাহার নামণ্ড কখন শুনি নাই। সে দেশে যা) 
উৎপন্ন ন1 হয় তাহা, বাণিজ্যের দাতিশর শ্রবৃদ্ধি থাকাতে, 
দুর্লভ হয় না। 

রাজকুমার কহিলেনঃ “ইযুরোপের লোকের। কিনে এত 
পরাক্রান্ত ও ক্ষমচাবান্‌ হইলেন? শুনিতে পাই তাহার! 
বাণিজা ব্যবসায় ও জয়লাভ করিতে অনায়াসে আসিয়া ও 
আঁকফ্রকার় আইমেন। আসিয়। ও আফ্রিকার লোক কি 
নিমিত্ত, তাহাদিগের দেশ আক্রমণ করিতে পারে না, কেনই বা 
তদদেশীয় রাজগণের উপর প্রতুত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হয় না?” 

ইমলাক উত্তর করিলেন, “মভাশয় ! তাহারা আমাদিগের 
অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ ও শিদ্যাবৃদ্ধিলম্পন্ন বালয়াই অপিক 
ক্ষমতাবান। যেরূপ মন্ুষ্যজাতি বুদ্ধিমান বণিক অন্যা 
জন্তর উপর প্রতৃত্ব করে; নেইরূপ সমধিকজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা 
আপন অপেক্ষা অনভিজ্ঞ লোকের উপর অনায়ানে প্রতুত্ব 


৫৮ রালেলব। 


প্রচার করিতে পারেন। আমাদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের 
অধিক বুদ্ধি কিরূপে হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে 
হইলেঃ জগদীশ্বরের ছুরবগাহ ও ছুর্ভেদ্য ইচ্ছা! ব্যতীত 
কারণাস্তর দেখিতে পাঁওয়। যায় না 1১ 

রাজকুমার দীর্ঘ নিঃশ্বান পরিত্যাগ করিয় কহিলেন) “কত 
দিনে আনি প্যালেদ্টিনে যাইব, কত দিনে সেই সকল পরা- 
ক্রান্ত ও বুদ্ধিমান লোকদিগের সহিত মালাপ পরিচয় করিব! 
যাবৎ নেই শুভ দিনের উদয় না হয তাঁবং তোমার কথ। ও 
ব্ণন। শুনিম্ব! কালক্ষেপ করিতে ভইবেক। প্যালেমটিনে এত 
লোক আসয়। একত্র হর কেন, তাহ] অনাস্মাসেই বুঝিতে 
পার! যাইতেছে ; ধন্মক্ষের ও জ্ঞানক্ষেত্র বলিয়াই তথায় জ্ঞানী 
ও সাধু লে₹কের1 আনিয়া বাস করেন, বোধ হইতেছে ।”, 

ইমল[ক কহিলেন, “এবধপ 'অনেক লোক আছেন তাহার! 
তীর্থস্থান বপিঞ্া প্যালেস্টিন দেখিতে আইসেন না। ইউু- 
রোঁপের বিদ্বান ও বুদ্ধিমান অনেক সম্প্রদায় তীর্থযাত্রাকে 
পৌভ্তলিক ধম্ম বলিয্পা নিন্দা করেন এবং উপছাসও করিয় 
থাকেন ।” 

রাজ্কুথার কঠিলেন, “মতভেদের কারণ আমি' কিছুই 
'অসগত নহি। তীর্ঘবাত্রীরা ৪ তীর্ঘঘাআ্রার প্রঙ্িকূলবাদর। 
'াপন আপন মতরক্ষার শিশিন্ত, কি কি যুক্তি প্রদর্শন 
করেন, তাহ1 বিস্তারিত রূপে শ্রবণ কর! দীর্ঘকালনাপেক্ষ ; 
অতএব সংক্ষেপে উভয় পক্ষের স্ুল অতিপ্রার ব্যক্ত কর 1” 

ইমলাক কহিলেন, প্অন্তান্ত ধন্ম কর্মের-হ্যায়। তীর্থযাত্রাও 
উদ্দেষ্ঠ বুঝিয়! কখন বা সতকম্ম, কখন ব। মিথ্য! ধর্ম বলিমর! 


রাঁসেলাষ 1 ৫২১ 


পরিগণিত হইয়া! থাঁকে। সত্যের অনুসন্ধানের নিমিত দূর 
দেশে ভ্রমণ করা বিহিত নয়। সংসারযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত 
যে সত্যানুসন্ধান আবশ্তক, তাঁহ। সর্বত্র সম্পন্ন হইতে পারে, 
অনুসন্ধান করিলেও সর্ধক্র সতোর দর্শন পাওয়া! যায়| ধর্ম 
বুদ্ধি চিত্ত প্রদন্ন হইবেক এই উদ্দেশে স্থান পরিবর্ভ করণ 
উচিত নয়; কারণ, স্থান পরিবর্ত দ্বারা মনের চাঞ্চল্য 
জন্মিতে পারে । কিন্ত যেখানে পুর্বকালে গুরুতর ব্যাপার 
সকল সজ্বটিত হইয়াছিল, সর্ব্বদ। তথায় গতায়াঁত করিলে মনে 
সেই সেই ঘটনা! জাগ্রতী থাকে । এই নিমিত্ত যেন্সান হইতে 
ধন্মের প্রণম উৎপত্তি হয়, লোকে তথায় গমন করে এবং তথায় 
বে সকল বিশ্ময়াঁরচ বাপার ঘটিয়াছিল, নিরস্তর তাহ! স্মৃতি- 
পথারূঢ় থাকাতে, মনে দৃঢ়তর ধর্মমনিষ্ঠ হইবার জন্তাবন1। 
তীর্থবিশেষে গমন করিলে জগদীশ্বর অনুকূল ও সানুগ্রহ 
তইবেন এই উদ্দেশে যাহার তীর্থয!ত্রা করে তাহাদিগের 
অপেক্ষ।! ভ্রান্ত ও মিথ্যাধম্পরায়ণ আব নাই। যাহার! মনে 
করেন যে, প্যালেস্টিনে বাইলে মনের শ্বাস্থা ও শান্তি জন্মি- 
বেক ম্বনের স্বাস্থ্য ও শান্তি জন্মিলে পাঁপকম্মেরও অনেক 
নিবৃত্তি হইবেক, তাহারাও ভ্রান্ত; বিত্ত এই উদ্দেশে যাইলে 
তাহাদিগের তাদৃশ দোষ দেওয়! যায় না। যিনি মনে 
করেন, তীর্থে যাইলে জগদীশ্বর প্রসগ্ন হুইয়! সমুদায় পাপ 
মোচন করিবেন, তিনি নিতান্ত অন্ধ। খইরূপ ভাবলে 
পবিত্র ধর্মের ও বিশুদ্ধ বিবেচনাঁশক্তির অপমান কর! হয় 1” 
রাজকুমার কহিলেন, "ইয়ুরোপের লোঁকদিগের এইক্ধপ 
মতভেদের বিষয় আমি আর এক সময় বিবেচনা] করিয়! 
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দ্বেখিব। .কিস্তুজ্ঞানের ফল তুমি কি বুঝিলে, বল। সেই 
সঞ্ল বিজ্ঞ লোক কি আমাদের অপেক্ষা অধিক সুখী ?5 
ইমলাক কহিলেন, প্গ্রই ভূমগ্ডলে মানবদিগকে সর্বদা 
এত শোক দুঃখ সহা করিতে হয় যে, কোন ব্যক্তিরই আত্ম- 
ঘ:খের সহিত তুলন! করিয়া অন্ভের অপেক্ষারুত সুখ 
অন্ধাবন করিবার অবকাশ নাই। কিন্ত জ্ঞান যে সুখের 
এক প্রধান কারণ, তাহারও সংশর নাই। জ্ঞান সুখের 
কারণ না হইলে কেহই জ্ঞাননুদ্ধির চেষ্টা পাঁইত না। 
অজ্ঞান অভাব পদার্থ, তন্দ্রা কিছুই বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবন! 
নাই । অজ্ঞানাবস্থায় কোঁন বস্তই চিত্রকে আকর্ষণ করিতে 
পারে ন1। সে সময় অন্তঃকরণ ও আত্মা জড়ীভূত হইয়। 
থাকে। যখন আমরা কিছু শিথিতে পারি, আমাদিগের 
মনে আহলাদ জন্মে। যখন কিছু ভুলিয়া যাই, তখন অন্ততাঁপ 
উপস্ডিভ হয়। স্ুষ্তরাং এই সিদ্ধান্তই ভ্াঁয়ানুগত বোধ 
হইতেছে যে, যখন জ্ঞালোপাঞ্জনের কোন প্রতিবন্ধকতা ন! 
বটে, ততৎকালে আমরা যত শিখিতে ও যত জানিতে পারি 
এবং আমাদিগের মত্ত যত বিস্তৃত ও বছুবিষয়ী হইতে থাকে, 
ততই আমরা সুখী হই। যদি বিশেষ বিশেষ স্থখসামগ্রী 
ধরিয়া স্থখের গণন। করা যায়) তাহা হইলেও ইযুরোগীয়- 
দিগের অধিক সুখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যেরোগ ওষে 
আঘাতে আমাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে অথব। সংশয়াপন্ন 
ভইতে হয়, তাহ? তীচার! অনায়াসে সুস্থ করিতে পারেন । 
শীত, বাত, আতপাদি জন্ত আমাদিগকে যে ছঃসহ রেশ 
শন্থ করিত হয়ঃ তাহ! তাহারা সহজে নিবারণ করিতে 
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বক্ষম। আমরা! শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অতি কষ্টে বে 
।কর্ধ সন্পাঁদন করি, তাহা! স্কাহার! কলে কৌশলে অবলীলা- 
কষে সম্পন্ন করিয়! থাকেন। দুরবর্ভী ভিন্ন তির দেশেও 
ভাছাদিগের এন্প ঘোগাষোগ আছে যে, আপন আপন বন্ধু 
বান্ধৰ হইতে কেহ দূরবর্তী নয় বলিলেও বল! বার ।* তাঁভা- 
প্লিগের রাজনীতিকৌশলে জনসমাজের অনেক ছুঃখ নিবারণ 
হইয়া থাকে। তাহার! পর্বতের মধ্য দিয়াও পথ প্রস্তত 
করিতে পারেন, নদীর উপর দ্িয়াও সেতু নির্মাণ করিয় 
থাকেন। তাহারা যে সকল গৃহে বাস করেন তাহাও 
স্বাস্থাকর, স্দৃত্ ও বহৃকালস্থাক্রী। তীহাদ্িগের বিষয়াদিও 
নিরাপদে রক্ষিত হইয়। থাকে ।” 

“ধাহাদিগের এত স্থখ ও সৌকর্ষয সাধন সামগ্রী আছে, 
তাহার সখী হইলেও হইতে পারেন । দূরবর্তী বান্ধবেরীও 
পরস্পর মনের কথ! ব্যক্ত করিতে ও আপন আপন সংবাদ 
পাঠাইতে পারেন শুনিয়া! মার যত ঈর্ষা হইতেছে তত 
ঈর্ষা! আর কিছুতেই হুয় নাই”স্»র[জকুনারের এই কথা 
শুনিয়া ইমলাক কহিলেন, “ই, তাহার! মাদিগের মত 
এন্ড আন্থধী নন বটে, “কিন্ত 'ক্াহারাও প্রন্কত সুখী নন। 
মনুষ্যজন্স লা করিলেই অধিক: দুঃখ, স্ুখভোগ অতি 
আল মাত্র ।” ১ | 

রাজকুমার কহিলেন, ” জগদীশবর মহৃষ্যলাকে সুখখিতরণে 
এত কপশতা করিয়াছেন ইহা বিশ্বাস করিতে আমার ইচ্ছা হয় 
ন1। আমার দিশ্চয় বোধ হইতেছে, ধ্ষি দামি 'ইচ্ছান্থরূপ 
দঞ্গিতে পারি, ভাঙা! হইলে সুখীও হইতে পারি । তখন আমি 

ডি 
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কাহারও অপকাঁর করি না, কাহারও রোষাগল প্রদীপ্ত করিযু 
দিই না, সকলের ছুঃংখ মোচন করি, সকলের প্রতি দয়? 
প্রকাশ করি, সুতরাং সকলেই আমার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া? 
খাকে। বিজ্ঞ লোকের সহিত মিত্রতা। করি, গুণবতী ভার্ধয! 
পরিগ্রহ্ করি, সুতরাং বিশ্বানঘাতকতা ও নিষ্ঠর ব্যবহারে 
ভয় থাকে ন!। সমুচিত যত্ব করিয়া পুত্রদিগের সুশিক্ষা! দিই, 
তাহারাও হুশিক্ষিত হইয়| বিশীত, সুশীল ও ধার্মিক হয়, এবং 
বালাকালে আমার নিকউ হইতে যে উপকার লাভ করেও 
আমার বাদ্ধক্যে প্রতাপকার করিয়া তাহার পরিশোধ দেয়। 
যাঙ্গাদিগকে আমি আশ্রয় দিই, যাহাদিগকে আমি এশ্বর্ধাশালী 
করি, তাহারা আমার চতুদ্দিকে থার্কতে কে ক্সামাকে ছুঃখ 
দিতে পারে? ভখন এক পক্ষে আশ্রর়দান, আর এক পঙ্ছে 
কূতজ্ঞতাপ্রকাশ দ্বার। স্থখে ও নিরুদ্বেগে জীবন যাপিত হুইতে 
ঘরাকে। ইযুরোপের কল কৌশলের সাহাধ্য বাতিরেকেও 
ত এসকল সম্পন্ন হইতে পারে। তবে এর সকল কপ কৌশল 
তাছুশ সুখপাধন বলিয়! বোধ হয় ন7া। ভাল, সে কথা এখন 
থাকুক, এক্ষণে প্রর্কৃত বিষয়ের অন্থুপরণ করা যাউক।,, 
উমলাক কছিলেন, “ প্যালেসটিন হইতে বহির্গত হইব! 
আলিয়ার অন্থান্য বাজ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। লমধিক- 
সভ্যত্তাসম্পন্ন রাজ্যে বণিক্ষের বেশে এবং অনভ্যদেশে ভীর্থ- 
যাত্রীর বেশে পর্যটন করিতে লাগিলাম, পরিশেষে শ্বদেশে 
প্রত্যাগন করিতে ইচ্ছা জন্মিল। যে স্থানে বাল্যকাল 
রাল্যক্রীড়ার অতিবাহিত হইয়াছিল, যে স্থানে যৌবনকালে, 
স্মনেকের সহিত বন্ধুতা জন্মিয়াছিল, অনেক পর্যটন ও অনেক 
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গল্িশ্রমের পর, তথায় গর বিশ্রাম করিতে অভিলাঁধ হইল 
বং আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন দ্বারা বান্ধবদিগের কৌতুকোৎপাদন 
করিতে ইচ্ছা জন্মিল। বাহাদিগের সহিত সর্বনা ক্রীড়া 
কৌতুক করিতাম, যাহাদ্দিগের সছিত একভ্র বিদ্যাভ্যাস 
করিক্নাছিলান, তাহারা! একে একে আমার সমতহ্ুক চিত্তে পদ 
প্রাপ্ত হইলেন, মনে মনে শাহাদিগের বিষয়ই সর্বদা] ধ্যান 
করিতে লাগিলাম। মনে হুইল যেন, তাহার! সায়ংকালে 
আমার চতুর্দিকে আসিয়া! বমিয়াছেন, আমার উপাখ্যান 
শুনিষ! আশ্চরধ্যান্িত ও বিশ্ময়্াপন্ন হইতেছেন এবং মনোযোগ 
পূর্বক আমার উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন 1৮ 
“মনোনধ্যে এইকন্ধপ চিন্তা প্রবল হওয়াতে শ্বদেশ- 
গামনোপযোগী কার্ধ্য ব্যতিরেকে অন্ত কাধে যে সময় 
যাপিত হইতে লাগিল, তাহা যেম বৃথ। নষ্ট করিলাম 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ; অনন্তর সত্বর হইয়। ঈজেপ্ট দেশে 
যাত্রা করিলাম। স্বদেশদর্শনে সাতিশয় সমুৎসুক হইয়া, 
ছিলাম। তথাপি পূর্ব কালে তথায় যে সকল বিদ্যা প্রচলিত 
ছিল এবং শিল্প-কীশলে যে সকল বিল্ময়াবহ ব্যাপার সম্পাদিত 
হইসাছিল, তাহার বিনাশাবশেষ অনুসন্ধান করিতে করিতে 
ঈশ মাস অতীত হুইল । ঈজিস্টের রাজধানী কায়:র1 নগরে 
পৃথিবীর সমুদায় জাতি আপিয়া। অআঅবস্থিতি করিতেছে 
দেখিলাম । কেহ ব1 জ্ঞানান্রশীলনের নিষিভ'সনাগত হইয়াছে, 
কেছ বা ধনোপাঞ্জনের প্রত্যাশায় আদিয়াছেন। ইচ্ছা- 
মত সকল কর্দ করিতে পায়িব, কেহ সন্ধান লইবে অ। 
কলি।গ অনেকে আপিয়, বাদ ক্রিতছে। তাদুশ 
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অনাকীর্ণ নগরে জনসমাজে বাসজন্ত যে সুখ লাভের সম্তা- 
বনা, তাহাও সম্পন্র হয় এবং নিজ্ঞনে বাস করিলে 
যে সকল বিষয় গোপনে থাকে, তাহাও গুপ্ত থাকিতে 
পারে।” 

“কান্ধরে। হইতে সুইয়েজে প্রস্থান করিলাম এবং 
লোহিত সাগরে জাহাজে আরোহণ করিয়া, যে বন্দর 
হইতে বিংশতি বৎসর পুর্বে প্রথম জাহাজ ছাড়ি- 
ছিলাম, তথায় গিয়া পহুছিলাম। অনস্তর পাস্থ- 
দিগের সহিত মিলিত হইয়া কতিপঘ্ঘ দিবসে দেশে গিয়া উপস্থিত 
হইলাম। যাইতে যাইতে মনে মনে মনোরথ করিতে লাগি, 
লাম যে; বাটাতে পঁহছিলে জ্ঞাতি কুটুম্ব ও আস্মীয়বর্গ আসিয়। 
সমাদরে আলিঙ্গন করিবেন, বন্ধু বান্ধবের। অ.হ্লাদিত চিত্তে 
অভিনন্দন ও সাদর সম্ভাষণ করিবেন, পিতার ধনলালস] যত 
প্রবল হউক ন! কেন, যে পুভ্র, বংশ উজ্জ্রল এবং দেশের মান 
সন্ত্রম ও স্ুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম এমন পুত্রকে দেখিয়! 
অবশ্যই সন্তষ্ট হইবেন সনেহ নাই। কিন্ত শীগ্বই জানিতে 
পারিলাম ষে॥ আমি যত মনোরথ করিয়াছিলাম সকলই 
অলীক। দেশে গিয়া! শুনিলাম, চতুর্দশ বর্ষ হইল, পিতা 
আমার সহছোদরদিগকে আপন ধন সম্পত্তি বিভাগ করিয়। 
দিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন ) ভ্রাতারাও তথায় 
নাই, দেশ দেশাস্তরে গিয়া বাদ করিতেছেন। আমার 
সঙ্গিগণ অনেকেই পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; খাহার! 
জীবিত ছিলেন, তাছাদিগের মধো কেহ বা! অতি কষ্টে 
চিনিতে পারিলেন/ কেহ বা বিদেতীয় আচার ব্যছারের 
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'অনুবর্তী হওয়াঁন্তে আমাকে ভ্রষ্টাচাঁর বিবেচনা করিক্! 
'্অশ্রদ্ধী করিতে লাগিলেন ।* 

“যে ব্যক্তি নানা অনন্যা 'প্রাপ্ু হইয়াছে, নানা প্রক্কাব 
কষ্ট সহা করিয়াছে, অনেক দেখিয়াছে ও অনেক শুনিরাঁছে, 
সে নিতান্ত ছঃখে পড়িলেও সহসা ভগ্নোৎ্সাহ বা একবারে 
বিষাদসাগরে মগ্র হয় না| সমুদায় আশা] বিফল হইল বলিম্া 
যে শোক তাপ উপস্থিত তইল তাহ কিয়দেনের মধ্যেই 
বিশ্বৃত হইলাম । “তখন তত্রস্থ প্রধান প্রধান লোকদিগের 
নিকট পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তীহারা 
অ'মাকে নিকটে যঃইতে দিলেন, আনাব উপাখাশ শ্রবণ 
করির। পিদ্দায় করিলেন। গদনন্তর আমি এক বিদ্যালগ 
স্বাপন করিন। শিক্ষা দিবার মানস করিলায; কিন্ত সকলেই 
প্রতিবন্ধকভাচঃণ করিল । বিদ্যালয় স্থাপন করিতে দিল 
না। তখন গৃহস্থ হইয়া সংসার ধর্ম ফরিবার মানসে এক 
কামিনীর পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলাম; তিন, 
আমার বার্তা শুনিতে অতান্ত ভাল বাঁমিহেন ও শুনিয়া সন্তষ্ট- 
চি হইতেন। কিন্তু আমার পিতা বণিক এই কথ শুনয়া 
বিলাহ করিতে অপন্মত হইলেন ।” 

“এইরূপ অন্রগ্রহাভিলাষ ও নিগ্রহভোগে নিতাস্ত 
বিরক্ত হইয়া পুথিবী হইতে আত্মগোপন করিবার অভিলাষ, 
করিলাম, লোকের ইচ্ছামাত্রের উপর নির্ভর করিতে আর 
বামনা হুইল না। স্খময় গিরিগর্ভের দ্বারমোচনের 
অপেক্ষায় রছিলাম। এক বারে সমুদায় আশায় জলা- 
জপি দিতে ইচ্ছ! জন্মিল | দ্বার খুলিবাল নির্দিষ্ট সমদ্ম উপ- 
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স্থিত হইলে আমার বিদ্যা বুদ্ধি শিরিগর্ভে বাস করিবার 
উপযোগিনী বোদ হওয়াতে, আমার প্রার্থনা গ্রাহা হইল ; 
আমিও সানন্দচিত্তে পৃথিবীর নিকউ বিদায় লইয়! চির কারায় 
আপনাকে নিক্ষিপু করিলাম ।” 

রাসেলাল কঠিলেন, “তুমি কি এখানে আনিয়] সুখী হই- 
য়াছ? সত্য করিয়া বল, তুমি কি এই অবস্থায় সত্ষ্ট আছ? 
তোমার কি পুনর্বার পৃথিবীতে যাইয়া ভ্রমণ করিতে 
ও নাঁন। বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে ইচ্ছা"হয় না? গিরিগর্ভ- 
বাপী সকলেই আপন আপন ভাগোর প্রশংন! করিয়া! থাকেন 
ও আপন আপন সুখের অংশভাগী করিবার নিনিত্ত বৎসরে 
বৎসবে নূতন নূতন লোৌকদিগকে আহ্বান করেন। তুমিও কি 
গিরিগর্ভে আসিয়া! তাহাদের গ্তায় আপনাকে সৌভাগ্যশালী 
জ্ঞান করিয়া থাক ?” | 

ইম্ললাক কহিলেন, "রাজকুমার! আমি সত্য কঙিতেছি, 
এই গিরিগর্ডে যত লোক বাস করে, সকলেই সেই দেই দ্দিন্‌ 
দুর্দিন বলিয়া গণনা করে, যে দিনে তাহার] এই কারায় 
'আবন্ধ হইয়াছে আমি তাচাদিগের মত তত অন্ুখী ঘা! 
অসন্ুষ্ট নই। কারণ, আমি "নেক দেখিয়াছি, অনেক শুনি- 
যাছি, আমার মনে কত ভাব সঞ্চিত আছে। "ইচ্ছামত 
তাছাই স্মরণ ক্করিয়া সন্থষ্ট থাকি । যে সফল জ্ঞান আমার 
স্বৃতিশক্তি হইতে বহির্থত হইবার উপক্রম করে, তাহাদিগকে 
পুনর্বার শ্বতিপথে আনয়ন করিবার চেষ্টা করাতে, এই নির্জন 
প্রদেশেও সর্বদা কার্যে ব্যত্ত থাকি ও শনির চিত্তে কাল 
যাপন করি। আমি অতীত বৃত্তান্ত ও অতীত ছঘটন! “রণ 
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করিগ্ব। মনে মলে আহলাদিত ভই। কেবল এই বলিব! ছঃখ 
ওক্ন্ভতাপ হয় যে, আমি হাহা শিথিয়াছি ও যাহা জানিতে 
পারিয়াছি তাহ! আর কাজে লাগিবে না এবং ষে সকল সুখ 
সম্ভোগ করিয়াছি তাঁছাঁও আর ভাগ্যে ঘটির1 উঠিবে ন। অত্রশ্ত 
অন্যান্য লোকের উপস্থিত বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান্‌ 
না ; বিষয়াস্তরে ব্যাপৃভ ন। থাকাতে, ইন্থার্দিগের অন্তঃকরণ 
জড়ীভৃত ও ঈর্ষা, ছিংসা প্রভৃতি নিকুষ্ট প্রবৃত্তির আম্পদ 
হইতেছে 1 | 

রাজকুমার কহিলেন, “যাহাঁদিগের প্রতিপক্ষ নাই, তাচগরা 
কেন ঈর্ধ্যা ছিংসাদির বশীভূত হইবেক? আমর যে স্তানে 
আনি, এখাঁনে কাহারও প্রভুত্ব নাই, কাহারও প্রতি কোন 
বাস্কির হিংসাও জন্মিতে পারে না) এখানে সকলেই সমান স্থুখ 
সম্ভোগ করে। তবে হর্ষ! প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি জন্মিবার 
সম্ভাবনা কি ??, 

ইমলাক উত্তর করিলেন) « ইহা সর্বদাই ঘটিয়! থাকে যে, 
এক ব্যক্তি অপেক্ষা আর এক ব্যক্তি অধিক সতুষ্ট করিতে 
পারে। যে অধিক সন্তষ্ট করিতে পারে, সে অধিক আদরণীক় 
হয়; যে তাদুশ সন্ত করিতে না পারে সে আপনাকে 
অসাদরণীয় মেখিক়1 ঈর্যাপরবৰশ হয়। বিশেষতঃ যাহার! 
তাঁচাকে -অনাদর করে ভাহাদদিগের সঙ্গে একত্র বাম করিন্তে 
হইবে তাহার ঈর্ষযার বুদ্ধি হইতে থাক্ষে । গিরিগর্ভবাসী 
লোকেরা যে; অন্যকে এখানে আসিতে আহ্বান করে তাহাও 
তাহাদিগের মাতনর্য্যের কার্য বঘলিলেও বলা য়ায়। তাহার! 
আপনার! নিরস্তর ছুঃথ ভোঁগ করে, কারাবদ্ধ থাকিয়া নিতাস্ত 
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ক্লান্ত হইতে থাকে এবং মনে করে, নুতন লোকের সঙ্গ পাঁইলে 
সুধী হইব। এই প্রত্যাশায় নৃতন লোক্দিগকে এখানে 
আনয়ন করে। তাহার আত্মপোংষ আপন স্বাধীনতায় 
জলখঞ্জলি দিয়াছে এবং অন্যের সেই শ্বার্ধীনত!। দেখিতে না 
পারিয়! ভাহাদিগকে কারাবদ্ধ করিবার চেষ্টা পার । যাহা- 
হউক, খ্সামি এই দোষে লিপ্তনই। কেহই এমন কথা! 
বলিতে পারিবেন না যে, আমি অন্তকেঁ ছুববস্তাগ্রন্ত করিতেছি! 
যাহারা প্রতিবত্নর কারাবদ্ধ হুইব'র প্রার্থনা করে, আমি 
তাভাদিগের নি'মত্ত অনুতাপ করিয়। থাকি, ভাাঁদিগকে পূর্বে 
সাবধান করিয়া দেওয়] আমার কর্তব্য কন্মঃ ইহাও মনে মনে 
বিবেচনা করি ।% 

রাজকুনার কহিলেন, «ইমলাক! ভাই, এখন তোমার 
নিকট মনের কথা খুঁলয়া বলি। আমি বহুদ্দবসাবধি এই 
গিরিগর্ভ হইতে পল[ইবার চেষ্টা করিতেছি, আমি পুঙ্খান্ুপুঙ্খ 
রূপে পর্দধতের চতর্দিক পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছি, কিন্তু 
কোন দিকেই পলাইবাঁর পথ দেখিতে পাই নাই। কিরূপ 
মি এখান হইতে বহের্গঠ হইতে পারি, তাহার উপাঁর বলির] 
দাও । পলাইবার সময়ঃ তুমি আমার সঙ্গী হইবে, দেশভ্রমণের 
সময় পথদর্শক হইবে, আমার ধনের অংশী হইবে এবং কিন্ধপে 
জখীবনযাত্র। নির্বাহ কর| উচিত তদ্বিষয়ে উপদেেশক হইবে |”, 

ইমলাক কহিলেন, «“'মছাশ্য়! আপনার পলায়ন কর! 
কঠিন কর্ম দেখিতেন্ছ। যদিও কথধিং সম্পন হয়ঃ তা51 
হইলেও বোধ হয়, শীত্ব আপনাকে তজ্জপ্ত অনুতাপ করিতে 
হইবেক। আপনি পৃথিবীকে গিরিগর্ভগত ও হের ভার, 
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নিশ্তদ্ধ ও নিকুপদ্রব বলিয়া! জান করিতেছেন ; কিস্ত বাস্তবিক 
সেরূপ নয়। আপনি তথায় গিয়| দেখিবেন, তরঙ্গাকুল সমুদ্রের 
হ্যায়,পৃথিবী অতি ভয়ঙ্কর স্থান। তথায় আপনাকে শত শত বার 
উপদ্রব-তরঙ্গে অভিভূত হইতে হইবেক এৰং বিশ্বামঘাতকতা- 
রূপ-পাঁষাণে পতিত হৃইয়। সংশয়াপন্ন ও বিষমছুরবস্থা গ্রস্ত হইতে 
কইবেক। আপনি তথায় গিয়া! এমন চাতুরি ও প্রতারণা-জালে 
নিপতিত হইবেন এবং স্ভাপনাকে এত কষ্ট সহা করিতে হই- 
বেক যে, তখন এই নিরুপদ্দ্রব গিরিগর্ভ শত শত বার স্মরণ করি- 
বেন, ইহা পরিত্যাগ করিক্! যাওয়াতে মনে কত অনুতাপ 
উপস্থিত হইবেক এবং আশ। ভরসায় জলাঞ্জনল দিবা পুনর্ববার 
এই গিরিগর্ভে আসিয়া নির্ভয়ে ওনিকদ্ধেগে কালক্ষেপ করি- 
বার ইচ্ছা হইবেক।” 

রাজকুনার কহিলেন, “আমার মনে যে অভিলাষ হইয়াছে, 
তাহা হইতে আমাকে নিরাশ করিবার চেষ্টা করিও না। তুমি 
যাহা যাহ! দেখিয়াছ, ঘষে সমুদয় আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি- 
বার নিমিত্ত নিতান্ত অধীর হইয়াছি। গিরিগর্ভে বাদ করা যখন 
তোমারও তাল লাগিতেছে না তখন ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে 
যে, তোমার পূর্বের অবস্থা এই অবস্থা অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট ছিল। 
পৃথিবীতে ঘাইবার ফল বাহ! ছউক ন! কেন, আমি একবার 
স্বচক্ষে পৃথিবী না দেখিয়া! ক্ষাস্ত হইবনা। আমি স্বচক্ষে 
পৃথিবীস্থ লোকের অবস্থা দেখিয়া! আপনিই ভাল মন্দ বিবে- 
চনা করিব এবং কিরুপে জীবনযাত্র। নির্বাহ কন! উচিত্ত 
দেখিয়। শুনিয়! তাহাও স্থির করিয়] লইব।% 

ইমলাক কছিলেন, "আপনার পলাইবার হঢ়তর গ্রতিব্্ধক 
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দেখিতেছি। কিন্তু য্রি পৃথিবীতে যাইবার নিতাস্ত আগ্রহ 
হ₹ইয়! থাকে, তবে আমি সে আগ্রহ পরিত্যাগ করিতেও পর1- 
মর দিই না। যে বিষয়ে আগ্রহ হয় সে বিষয় অবশ্যই সম্পন্গ 
হইতে পারে। পরিশ্রন ও ধীশক্তির কিছুই অসাধ্য নাই ।” 


উদ উহ 


পল1য়নের উপায় উক্তাবন | 


ষ্ 


তদনস্তর রাজকুমার আপনপপ্রয়পাত্র ইমলাককে বিশ্রাম 
করিতে আদেশ দিলেন। তাহার মুখে যে সকল আশ্চধ্য ও 


বশ্রুতপূর্ব উপাখ্যান শ্রবণ করিলেন মনে মনে তাহারই 


আন্দোলন করিতে লাগিলেন । শতশত সন্দেহ উপস্তত 
হইতে লাগিল, প্রাতঃকালে' ইমলাককে জিজ্ঞাসা করিয়। 
সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন স্থির করিয়া রাখি:লন। 

এইরূপে বাজকুমাবের অনেক অন্থথ নিবারণ হুইল। 
তিনি এমন একজন বন্ধু পাইলেন যাহাকে মনের কথ! বলতে 
পারিবেন এবং যাহার অভিজ্ঞতা তীহার যনোরথলম্পানের 
সাধন হুইলেও হুইতে পারিবেক। "তদ্বধি তিনি নিজ্জনে 
বসিয়। আর বিলাপ করিতেন না। তিনি ভাবিতেন যে, আমি 
এমন এক জন সঙ্গী পাইয়াছি, যাহার সহিত একত্র বাগ 
করিলে এই গিরিগর্ভও নিতান্ত ছুঃলহু বোধ হইবে না! এবং 
যদি ইঞ্ছীর সহিত পৃথ্থিবীতে যাইতে পারি, তাহা! হইলে আর 
কিছুই ছত্রাপ্য থাকিবে ন!। 


সেলাম । ঘা 


কিছু দিনের মধ্যে গিরিগর্ভ হইতে বর্ষার জল নির্গত হইল 
এবং সমুপায় ভূমি শুফ হুইয়। গেল। রাজকুমার ও ইমগাক 
প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া পরিস্তফ ভূমিতে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিছে যে সকল কথ বার্তা 
কহিতেন তাহ কেহু জানিতে পারিত না। গিরিগর্ভ অতিক্রম 
করিয়। পলাইবাঁর ইচ্ছা রাঁজকুমারের মনে সর্বদাই জাগ্রতী 
ছিল ; একদ! দ্বারের নিকট দিয়! গমন করিবার সময়, দ্বারকে 
সম্বোধন করিয়! বিষণ্ন চিত্তে কহিলেন “দ্বার! কেন তুর্ষি এন্সপ্‌ 
দৃঢ় হইয়াছিলে এবং মাঁনবেরাই বা কেন এত ক্ষীণবল, 
হইয়াছে ?” 
ইমলাক কঠিজেন, “মন্ুযোবা ক্ষীণরল নয় তাতাদিগের ষে 
এক বুদ্ধি-বল আছে তাহাতেই সকল কাধ্য সম্পন্ন হইতে পারে। 
শারীরিক বল অপেক্ষা বুদ্ধি-বল দ্বারা অনেক কার্য সমাধ! 
হয়। বুদ্ধিমান শিল্পকরের!| শারীরিক শক্তিকে অকিঞ্িৎকর 
বলিয়। উপহান করিয়া থাকে । আমি এই লৌহদ্বার এখনই 
ভগ্ন করিতে পারি, কিন্তু গোপন পারি না। সুতরাং গিরি 
হইতে বহিরগৃত হইতে হইলে উপায়াস্তব অবলম্বন কর] বিধেয়।” 
অনস্তর তাহার পর্বতের নিকটে গেলেন ও দেখিলেন 
বর্ষার জলে আবাসগণ্ত পুর্ণ হওয়াতে কতকগুণি শশক আপন. 
আপন বাসস্থান পরিতপ্বগ করিয়া জঙ্গলে গিক়াছিল এক্ষণে জল 
শুষ্ক হওয়াতে নিয় হইতে উপরের দিকে বক্র ভাবে পুনর্বার 
'আবাঁসগ্ঠ প্রস্তত করিতেছে । ইমলাক কহিলেন, *প্রাটীন 
পিতের। বঠিরাছেন ষে, মানবেরা পণুদিগের কৌশল* 
তেখিয়া অনেক শিল্পকর্ম শিখিতে পারেন। যদি শশকের 
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কৌশল দেখিয়া আমরা কিছু শিথিতে পারি তাহাতে স্ব! 
ব1 অবহেলা কর! উচিত নন্ব।” খ্নস্তর নিকটবর্তী হুইয়। 
শশকদ্দিগের গর্তনির্শাণের কৌশল দেখিয়া ইমলাঁক কছিলেন, 
“ক্মরাও এইন্ধপ গর্ত খনন করিলে পর্বত ভেদ করিতে 
পারিব। যেখানে পর্বতের শুঙ্গ নি হইয়! রহিয়াছে, এ স্থানে 
খনন করিতে আর কর যাইবেক এবং যাবৎ শেষলা কয় 
তাবৎ পরিশ্রম করিতে হইবেক 1১৮ + " 

রাজকুমার যখন এই কথা শুনিলেন, তাঁহার নয়নযুগল 
আনন্দে বিকসিত হুইল। তিনি ভাবিলেন) ইহ1 সম্পরর 
কর! সহজ, সম্পন্ন হইলেও অবশা মনোরথ সিদ্ধ হুইস্তে 
পারিবেক। তদদলস্তর আর বুথ সময় নষ্ট করিলেন না। 
পর দিন প্রাত:কালে গাত্রোথান করিয়া উত্তয়েই খননের 
গ্থান নিরূপণ করিতে গেলেন। ক্অতি কষ্টে পর্বতে উঠি- 
লেন, ভগ্ন গ্রস্তরের উপর ভ্রমণ করাতে ও কণ্টকবনে বার- 
বার যাতায়াত করাতে; অভিশত্র ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু 
স্ববিধামত স্থান দেখিতে পাইলেন ন1। দ্বিতীয় ও তৃতীর 
দিবসও এইরূপ স্থান নিন্ূপণ করিতে করিতে অতিবাহিত 
হইল । চতুর্থ দিবসে জঙ্গলে এক ক্ষুত্ব গর্ভ দেখিতে পাইলেন 
এবং গাছ! খনন করিয়! দেখিতে অভিলাষ করিলেন । 

ইমলাক গ্রন্তর খনন করিবার অস্ত্র ও মৃত্তিকা! ফেপিবার 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়া জানিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে 
ব্যগ্রী হইয়। ছুই জনেই কর্মে নিযুক্ত হুইলেন। কর্ম আস্ত 
গন। করিতেই, রাজকুমার পরিশ্রাস্ত ও ক্লান্ত হইয়া! গড়িলেন 
এবং ঘাসের উপর রূলির! ঘন ঘন নিংঙাপ ফেলিতে লাগিলেন । 
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ঝাক্ষকুমাঁরকে নিকুদাম ও নিরুৎসাহ দেখিয়া! ইমলাঁক কহিলেন, 
“মহাশয় | 'অভান হইলে আমরা ক্রমে অধিক শ্রম করিতে 
পারিব। গুরুতর কর্ম সকল বলবার! একনারে সম্পাদিত 
হয় না, অধ্যবসায় ও কাল সহকারে ক্রমে ক্রমে নিম্পন্ন হইয়ঃ 
থাকে । এক থানি প্রস্তরের উপর আর এক খানি প্রস্তর 
বসাইক্সা প্রাসাদ নিশ্মিত হইয়াছে, দেখুন, উহা! কত উচ্চ ও 
কতবিস্তৃত। দিনের মধ্যে তিন ঘণ্ট। পরিশ্রম করিয়! পর্যটন 
করিলে সাত বৎসরে পৃথিবীর চতুদ্দিক্‌ ভ্রমণ করিয়ি আল! 
যায়।” 

তাহারা প্রতিদিন আসিয়া খনন করিতে লাগিলেন। 
থনন করিতে প্রস্তরের মধ্যে এক ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। 
ফে পর্যাস্ত ছিদ্র ছিল) তাহাতে অক্রেশে ও অনায়াসেই পথ 
প্রস্তত্ত হইল | রাসেলাদ তাহাকেই শুভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচন। 
করিতে ছিলেন। এমন সময়ে ইমলক কহিলেন, “যে চিন্ত! 
চায়ান্ুগত নহে ভাহাকে মনোমধ্যে স্থান দেওয়া উচিত নয়। 
যপ্দি আপন শুভলক্ষণ দেখিয়া আহ্লাদিত হন, তবে দুর্নিনিত্ত 
দর্শনে অবপ্তই শঙ্কাতুর হইবেন। তাহা হইলেই আপনার 
অন্তঃকরণ কুসংস্কারে আবছ হুইবেক। যাগার। অবিচলিত 
অধাবসাষ সহকারে কর্ম করিতে থাকে, তাহাদ্িগের সৌকর্ধ্য- 
সাধন ও সস্তোষকর, এইরূপ ঘটন! প্রান্ই ঘটর। থাকে। 
যাহ। কঠিন কর্ম বলিয়! মনে বিব্চেন! হয়) সম্পাদনের সমন্ধ 
তাস্থাও সহজ হইয়া উষ্ে।”? 
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সহস! নিকায়ার আগমন । 


তাহার গর্ভের অভ্যন্তরে খনন করিতে ছিলেন এবং 
পলাইতে পারিলে সমুদয় শ্রম সার্থক হইবে এইরূপ ভাবিতে 
ছিলেন, এমন সবক্সেরাঁজকুমার বাঁরুসেবনের নিমিত্ত গর্ভ হইতে 
বহির্গত হইলেন। বহিগীত হইয়! দেখিলেন, তাহার ভগিনী 
নিকার। গর্ভের সম্থুখে দণ্ডায়মান । তখন স্তব্ধ ও ইতিকর্তব্যতা- 
বিমুঢ় হছ্র। মনের কথ! বাক্ত কৰিতেও ভয় পাইলেন, গোপন ' 
করিবারও কোন উপায় দেখিলেন না। ক্ষণকাল চিন্ত। করিয়। 
স্থির করিলেন যে, ভগিনীর বিশ্বানের উপর নির্ভর করাই 
উচিত ভগিনীর সাক্ষাতে মনেধ কথা সমুদায় ব্যক্ত করিয়। 
অন্তের নিকট প্রকাশ করিতে বারণ করিয়া দেওয়াই 
সংপরামর্শ। এ 

রাজকুমারী কহিলেন, দভ্রাতঃ1 এমন বিবেচনা করিও 
না বে, আমি গুঢ় চর স্বরূপ হইয়া এথাঁনে আসিয়াছি। আমি 
প্রত্যহ গবাক্ষদ্বার দিয়া দেখিতাম ষে, তুমি ইমলাকের সহিত 
প্রতিদিন এই দিকে আপিয়। থাক। সুলীতল সমীরণ সেবন, 
ন্নগ্ধ বুক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন ও স্থগন্ধময় তীরে পরিভ্রমণ ব্যতি- 
রিজ্ত ত্বোমর। অন্ত কোন কর্ম করিতে আইস এমন রিবেচন! 
হয় নাই। তোমাদিগের কথোপকথন শুনিব বলিক্বা আমিও 
আনি এই দিকে আসিয়াছি। বাহ! হউক, তোমরা যাহ! 
করিতেছ দেখিলাম | এক্ষণে আমাকেও ইহার ফলভাগী 
করিতে হইবেক। তোমরা কারাবন্ধ থাকিয়া! যেরূপ ক্লাস্ত ও 
বিরক্ত হইয়াছ। গসমিও ততে ধিক বিরজ্ঞ হইয়! পৃথিবীর 


রাপেলাল। ৫ 


অবস্থা দেখিতে সাতিশয় সমুতস্থক হইয়াছি। অভঙব আঁমা- 
কেও সঙ্গে লইয়! যাইতে হুইবেক । এই গিরিগর্ভের আমোদ- 
প্রমোদ আমার আর তাল লাগে না! বিশেষতঃ তোঁমর! 
এখান হইতে যাইলে কোন প্রকারে এখামে আর থাকিতে 
পাত্ির না। তোমর। সঙ্গে লইয়া যাইতে অস্বীকার করিলেও 
করিতে পার, কিন্ত অনুগমনের বাধা দিতে পারিবে ন 1১: 

রাজকুমার অন্তান্ত ভগিনী অপেক্ষা নিকায়াকে অধিক 
তাল বাসিতেন ) সুতরাং ভাছার প্রার্থনায় অস্বীকার” করিতে 
পারিলেন না। ভগ্িনীর নিকট অগ্রেই মনের কথ! আপন! 
হইসে ব্যক্ত করেন নাই বলিয়। অনুতাপ করিতে লাগিলেন । 
পরিশেষে ইহ! স্থির হইল যে, নিকায়াও তাহাদ্দিগের সহিত 
ঘাইবেন। পাছে আর কেহ কৌতৃকাক্রান্ত হইয়া অথবা 
মহমা তথায় আসিয়া সমুদায় ব্যাপার দেখিয়া যায় এইজন্য 
রাজকুমার, ভগিনীকে সাবধান হইয়া চতুর্দিক অবলোকন 
করিতে অনুমতি দিয় গর্জের অভ্যন্তরে গিয়া পুনব্বার কন্ম 
আরম্ত করিলেন। 

ক্রমে তাহাদিগের পরিশ্রম সমাপ্ত হইল। সুড়ঙগ দিয়া 
পর্বতের বহির্ভাগন্থিত সুধ্যের আলোক দেখা গেল। তাহারাও 
সুড়ঙ্গ দিয়া পর্বতের বহির্ভাগে দিয়া দ্েখিলেন, নিয়ে নীল 
নদের মূল প্রবাহ মন্দ মন্দ বহিতেছে। রাজকুমার চতুর্দিক্‌ 
অবলোকন করিয়া আনন্দে প্রফুল হইলেন এবং ভ্রমণের সময় 
কত আননা অনুভূত হইবে, কত আম্চন্য বস্ত দেখিতে পাইব, 
ইছাই চিন্ত। করিতে লাগিলেন । পিতার রাঁজ্য হইতে বহির্গত 
হুইয়াছি বলিয়াই তাহার মনে বোধ হইল। কারা হইতে মুক্ধ 


ণ রাপেলাপ। 


হইলাম বলিয়া ইমলাক আনন্দিত হইলেন বটে কিন্তু পৃথিবীর 
সমস্ত সুখ অনুভব করিয়া একাস্ত বিরক্ক হইয়াছিলেন, সুতরাং 
তথায় আর অধিক স্থখ সম্তভোগের প্রত্যাশা করিলেন না। 

রাসেলাস যে দ্বিকে দৃষ্টিপাত করেন দেখেন ফোন দিকেরই 
সীমা নাই, চতুদ্দিকেই অপরিসীম আকাশমগুল। অপরিচ্ছিন্ন 
আকাশমগ্ডণ' দেখিয়া! সাতিশয় আনন্দিত ও বিন্ময়াপনন হইলেন । 
নিমেষশৃন্ত নয়নে দশ দিক দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাকে 
গিরিমধ্যে পুনব্বার ফিরিয়া! আনাও কঠিন কর্ম হইল। অনেক 
ক্ষণের পর গ্রত্যাগত হইয়? প্রফুল্ল নয়নে ভগিনীক্ে কহিলেন 
যে পথ প্রস্তত হইয়াছে, এক্ষণে প্রস্থান করিলেই হব । 





রাজকুমার ও রাঁজকুমারীর প্রস্থান ও নান 
আশ্চর্ধ্য বস্তু দর্শন। 


রাজকুমার ও রাজকুমারীর মণি, মুক্তা, হীরা প্রভৃতি বৃ- 
মূল্য ভ্রব্যঙ্জাত ছিল; ইমলাকের উপদেশান্ুসারে বস্ত্রের মধ্যে 
লুকাইয়া লইলেন। এবং পর দিন পূর্ণিমার রাত্রিতে সকলে 
গিরিগর্ভ পরিত্যাগ করিয়া! চলিলেন। রাজকুমান্ীর পরম- 
গ্ীতিপাত্র এক সতীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিন্তুসে 
কোথান্ন যাইতেছে তাহা জানিতে পারিলনা। নুড়ঙ্গে 
প্রবেশ করিয়া সঞলে বহির্গত হইলেন ; বহির্ভাগে আপিক। 


রাব্লোন। ধ্৭ 


নিষ্ধে নালিতে আরস্ত করিলেন । রাজকুমারী ও তাহার সখা 
চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কোঁদ দ্রিকেরই সীম! দেখিতে 
মন! পাইয়!) সাভিশয় ভীত হইলেন এবং আপনাদিগকে বিপন্ন 
জ্ঞান করিয়া স্তব্ধ হইরা দীড়াইয়া রহিলেন ও ভয়ে কাপিতে 
লাঁগিলেন। ক্ষণকাল পরে কহিলেন, «যে পধ্যটন সমাপ্ত 
হইবে না বোধ হইতেছে, তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে আমাদিগের 
ভয় জন্সিতেছে। এই অনীম ও অপরিচ্ছিন্ন পথে পদার্পণ 
করিতে আমাদিগের সাহস হয় না। এখানে কও অপরিচিত 
লোক আমাদিগের নিকটে আসিবে । আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে 
যাঁছাদ্দিগকে দেখি নাইঃ এমন কত শত লোকের সঠিত সাক্ষাৎ 
হইবে ।” রাজকুমারের মনেও এইরূপ ভয্বের উদয় হইতেছিল, 
কিন্ত বলিলে কাপুরুষতা প্রকাশ হয় এই নিমিত্ত গোপন করিয়! 
রাখিলেন। 

ইমলখক ভয়ের কথা৷ শুনিয়! হাস্ত করিলেন এবং গমন্‌ 
করিতে উৎসাহ দ্রেতে লাগিলেন। রাজকুমারী যাইবেন কি 
ন, ইহা স্থির করিতে করিতে এত দূরে গির়! পড়িলেন যে, 
তথ! হইতে ফিরিয়া! আস! কঠিন কর্দ বোধ হইল স্ৃতব্াং 
ফিরিয়! আন হুইল না। প্রাতঃকালে দেখিলেনঃ রাখালের 
মাঠে গোমেধাদির পাল চরাইতেছে। তাহারা দুগ্ধ ও ফল 
মূল আনিয়া দিল। রাঁজকুদারী জুসজ্জিশ প্রাসাদ ও খাদ" 
সামগ্রী পরিপূর্ণ বছমূল্য ভোজনপাএ না দেখিয়। *বিশ্ময়াপন্ন 
হইলেন । কিন্তু পথশ্রাস্ত ও ক্ষুধার্ত হইন্বাছিলেন বলিপা ছগ্ধ 
পান ও ফল মুল খ্মহার করিলেন ? দেখিলেন, ।গত্িগর্ভের 
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৭৮ রাসেলান। 


পথ চল! অভ্যাল ছিল না, তথাপি ধরিবার ভয়ে বসিয়া 
না থাকিয়া আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিছু 
দিনের পর এক জনাবীর্ণ রাজ গিয়। উপস্থিত হইলেন। 
সঙ্গিগণ তত্রস্থ লোকদিগের রীতি, চরিত্রঃ আচার, ব্যবভার ও 
অবস্থার বিভিন্নত। দেখিয়া? বিন্মস্ক প্রকাশ করাতে, ইঙলাক 
মনে মনে হাসিতে পাগিলেন। 

পরিচ্ছদ দেখিয। তাহাদিগকে রাজপরিবার বলিয়া বোধ 
হইবার সন্তাবন! ছিল না, তথাপি রাজকুমার যেখানে যাইতেনঃ 
প্রত্যাশা করিতেন যে, লোকে তাহাদিগের সমাদর করিবে। 
রাজকুমারীর*নিকট যে সকল লোক আমিত, তাহারা সাষ্টাগ 
গ্রণিপাত করিত না বলিঘ্ন7া তিনি বিরক্ত হুইতেন। পাছে 
তাহারা আপন আপন পদমর্ধ্যাদ! প্রকাশ করেন এই শঙ্কায়, 
ইমলাককে সব্বদ! সতর্ক হইয়া তাঁহা দিগকে দৃষ্টিপথে রাখিতে 
কহইত। প্রথমে যে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তত্রস্থ জন- 
গণের আচার ব্যবহার, দেখিয়া সাধারণ জোটের আচার ব্যৰ- 
হার পরিজ্ঞাত হইবেক ও সামান্ত লোকের সঙ্গে থাক? অভ্যাস 
হুইয়1 বাইবেক বলিয়। ইমলাক তাছাদিগকে অনেক দিন তথান্ক 
রাখিলেন। রাজকুমার ও রান্কুমারী ক্রমে ক্রমে বুঝিতে 
পারিলেন যে; তীস্থার। কিছুদিনের নিমিত্ত আঁপন আপন পদ- 
মর্ধাদা পরিত্যাগ করিরাছেন ) এক্ষণে লোকের দয়া হু (সীন্ধ- 
গর উপপ্ন নির্ভর করিয়া যাহ! লাভ করা! যায় তগ্গযতিরিক্ 
আর কিছু প্রত্যাশা করা উচিত নর। জন্াবীর্ণ নগরে ফাইলে 
বাশিজ্যবিপণির গোলঘেশগি ও বণিকৃদিগের রূঢ় আচরণ সঙ্ধ 
করিতে হইবে বলিয়। ইমলাক ক্রমাগত উপদেশ দিয় পর্নি- 
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পেষে তাহাদিগকে সমুদ্রের উপকূলে লইয়! গেলেন। সমুদ্রের 
উপকূলে এক বন্দর ছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। 

রাজকুমার ও রাজকুমারীর পক্ষে স্ষল বস্তই নৃন্ধনঃ 
তাহার! যেখানে যান, নূতন নৃতন বস্ত দেখিতে পান, সুতরাং, 
অধিক দূর ন! গিয়। “সমুদ্রের উপকুলস্থিত দেই বন্দরেই কিছু 
দিন থাকিলেন। তাহার] থাকিলেন বলিয়। ইমলাক সন্তপ্ট 
ইইলেন। কারণ তাহারা লোকের রীতি চরিত্র তখন পখান্ত 
নুন্দরন্ধপ জানিতে পারেন নাই, সুতরাং তাহাদিগকে একবারে 
দুঃঘেশে লইয়! যাওয়া উচিত নয়। কিছু দিনের পর ইমলাক 
ভাবিলেন যে, এখানে অধিক দিন থাকিলে ধরা পড়িবার 
সম্ভাবনা, এখানে আর অধিক দিন থাকা বিধেয় নয়) এষ 
বিবেচনা করিয়! যাত্রার দিনস্থির করিলেন! রাজকুমার কিছু 
জানিতেন না বলিয়া কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। 
ইমলাক বাহ বলিতেন ও যে পরামর্শ দিতেন তাহাতেই সম্মত 
হইতেন। এক খান জাহান স্ুইয়েজে যাইতেছিলঃ ইনলাক 
তাহারই এক গৃহ ভাড়া লইলেন। জাহাজ ছাড়িবার সমক্ন 
রাজকুনারীকে অতি কষ্টে জাহাজে প্রবেশ করাইতে হইল। 
জাহাজ নির্বিগ্ে সুইয়েজে গিয়। শীঘ্র পছছিল। তথ! হইতে 
স্থলপথে তাহারা কাঁয়রোয় গিয়। উত্বীর্ঘ হইলেন। 


০০০ 


ষ্ 


৮৮ রান্লোন । 


রাঁজকুমীরদিগের কায়রে। নগরে প্রবেশ। 


নগরে প্রবেশ করিবার সময় ইমলাক কহিলেন, “এই নগর 
অতি আশ্চর্য ; পৃথিবীর সমুদায় প্রদেশ হইতে বণিকেরা এই 
নগরে আসিয়। বাণিজ্যকার্ধ্য সম্পাদন কহর। এখানে নান! 
রকমের ও নান ব্যবসায়ের লৌক দেখিতে পাইবেন। এখানে 
বাণিজ্যব্যাপার সম্মান ও সন্ত্রমকর বলিয়। পরিগণিত। আনি 
গির! বাঁণিজাকার্ধ্য আরস্ত করিব, আপনারা বিদেশী লোকের 
মত থাকিবেন। ঘখন যে কৌতুক হয় সেই কৌতুক ভগ্ন 
করিবেন। কৌতুক ভগ্জনই, আপনাদিগের ভ্রমণের ফল। 
বাণিজ্যকার্ধয আরম্ভ করিলে আমর! ঈত্রই ধনবান্‌ হইব। 
আশমাদিগের মান সন্্রম এত বৃদ্ধি হইবে যে, কি ধনী, কি দীন 
হীনঃ সকল লোকই অন্ুগ্রহকামনায় আমাদিগের নিকটে 
আপিবে) তখন কাহারও আগমন ছুল্লভ হইবে না। মাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ হইবে, তাহাকেই আনাইতে 
পার! যাইবেক। মনুযষ্ের যত প্রকার অবস্থা ঘটিতে পারে, 
সমুদধায় এখানে দেখিতে পাইবেন; দেখিয়া অবকাশমতে 
আপন আপন জীবনযাপনের পথ নির্ধারিত করিয়! লইবেন ।» 

নগরে প্রবেশ করিবামাত্র লোৌফের কলরবে আর ক্কিছুই 
শুনিতে পান না। জনত। দেখিয়া! রাঁজকুমারও রাজকুমারী 
অতিশঘ্ বিরক্র.হইলেন। উপদেশ তখন পর্থাস্ত অভ্যাসের 
পরিব্র্ভ করিতে পারে নাই । পথে যত লোক যাইতেছে, 
তাহাদিগকে দেখিয়া? কেহ পথ ছাড়িয়া দাড়াইতেছে না, কেহ 
সন্মান ব। সমাদর করিতেছে না, অতি নিক্কষ্ট জাতিরাও ভাছা- 
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নিগের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে, দেখিয়! স্তব্ধ ও বিশ্ময়াপনন হই- 
লেন। সামান্ত লোকের সহিত আমাদিগের কোন বৈলক্ষণ্য 
রহিল না, বলিয়া রাজকুমারী নিতান্ত অধীর হইলেন এবং 
আপনি যে প্রকোষ্ঠে রহিলেন কিছুদিন কাহাকেও তথায় 
যাইতে দিলেন না। "যেরূপ গিরিমধ্যে পেকুয়া সেবা শুশ্রষ! 
করিত এখানেও পেইন্ধপ করিতে লাগিল3 ততিন্ন আর 
কাহাকেও নিকটে রাখিলেন না। 

ইমলাক বাণিজ্যব্যাপার উত্তমনূপ বুঝিতে পারিতেন। 
তিনি পর দিন মণি, মুক্তা, হীরা] কিছু কিছু বিক্রয় করিয় 
অনেক মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন এবং এক বাটা ভাড়1 লইয়! সুন্দর- 
রূপ সাজাইলেন। তিনি এক জন সমৃদ্ধসম্পন্ন ও শ্বর্যযশালী 
বণিক ইহ! সকলেই শীপ্ব জানিতে পারিল। আগন্তক লোক- 
দিগকে মিষ্ট বাঁকো সন্তষ্ট করিতেন বলিয়। সকলেই গতাগতি 
করিতে লাগিল এবং তাহার সন্ব্যবহারে অনেকে বশীভৃত হইল । 
সকল জাভীয় লোকই তাহ্ারনিকট আসিতে আরস্ত করিল? 
সকলেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা ও অনুগ্রহ প্রার্থন! 
করিতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গিগণ তদদেশীয় ভাষ! জানিতেন 
॥ বণিক, কিছু দিন তাহাদিগের সহিত কথা বার্তা কহিতে 
মর্থ হইলেন ন|। স্থৃতরাং তাহারা যে, পূর্থিবীর বৃত্তান্ত 
কছুমার অবগভ নছেন তাহা কেহ সহন বুঝিতে পারিল না। 
ডনে বত তদ্দেশীয় ভাষা শিবিতে লাগিলেন ততই লোকের 
[হিত পরিচর হইতে শ্রারম্ত হইল । 

ক্রমাগত উপদেশ দ্বার! বহু কাল পরে বাঁজকুষার মুদ্রার 
স্বভাব ও শক্তি জানিতে পারিলেন। সুবর্ণ ও রৌপ্য খণ্ড 
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জাই] বণিকেয়া কি করে, কেমন করিয়াই বা এমন পামান্ত 
অকিঞ্চিংকর বস্ত দ্বাবা প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য সামগ্া 
পাওয়া যায়, রাজকুমারী ও তাহার নথা বহুকাল পর্যযস্ত ইহা 
বুবিতে পারিলেন ন|। 

তাহার! হই বৎসর তদ্দেশীয় ভাষ। শিখিলেন। ইমলাঁক 
তাহাদিগের সুখে নান] অবস্থায় অবস্থিত, বিবিধ পদমর্ধ্যা- 
পন্ন নানাবিধ লোক উপস্থাপিত করিতে লাগিলেন । 
যাহারা অনামান্ত সৌজগ্ত ও সাতিশর সৌভাগ্য থাকাতে 
লোকমান্ত হইযাছেন, তাহাদিগের সহিত রাজকুমারের পরিচয় 
হইল। প্রধান ও নিকৃষ্ট, ভোগাভিলাধী ও মিতব্যয়ী; অলস 
ও উদ্দ্যোগী বাণিঙ্যব্যবসানম্বী ও বিদ্যান্ুরাগী সর্বপ্রকার 
লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল । 

রাজকুমার ক্রমে লোকের সহিত সহজে কথা বার্ড! কহিতে 
সমর্থ হইলেন । বিদেশীয় লোকের সহিত কথ বার্ত। কহিবার 
লমস্ব যেন্ধপ সাবধান হওয়া উচিত, তাহাও শিখিলেন । এক্ষণে 
জীবনযাপনের সুন্দর পথনিপ্ধারিত করিবার আশযে ইমলাকের 
সহিত সমাজে গতাগতি করিতে লাগিলেন ৷ প্রথমতঃ সকল 
লোককেই সুথা বোধ হওয়াতে জীবনযাপনের পথ মনোনীত 
কর। অনাব্্ক স্থির করিলেন। যেখানে যান, দেখেন, 
সকলেই আমোৰ প্রমোদ্ধে রহিয়াছে, সকলের অস্তঃকরণই 
দয়া ও সন্তোষ বিরাজমাল নিরুদ্বেগ ও প্রসর্নত। সকলের 
মুখেই প্রকাশ পাইতেছে। এই নকল দেখিয়। স্থির করিলেন, 
পৃথিবী সুখে পরিপূর্ণ । পৃথিবীতে সদৃশুণের' পুরস্কার হুইয়! 
- থাকে, কাহার৪ কোন অভাব নাই) সমুদার হত্তই দান করিতে 
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'দ্যত ; সকল অন্তঃকরণই দয়ার, ভবে এমন স্থানে ছুঃখ ও 
ভাগা কেন থাকিবেক ? 

ইমলাক বাঁঞ্জকুমারের এই স্বথাবহ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত 
'বিলেন না । অনভিজ্ঞতার জন্ত রাজকুমারের মলে যে 
বাশালভার অস্কুর হইতেছিল, তাহ! উতৎ্পাটন কর্ধিতে তাহার 
'চ্ছা হুইল না। একদা রাজকুমার বিষন্ন চিত্তে বসিয়। 
[াছেন এমন সময়ে ইমলাককে দেখিয়া কহিলেন, “ইমলাক ! 
মামি যে সকল বন্ধু বান্ধবের সহিত সর্বদ। একত্র থাকি তাহা- 
দগকে স্থখী বোধ হয়? তবে আমি সর্বদা অন্ুথী থাকি ইহার 
কারণ কি? তাহাদিগকে ক্রমাগত আনন্দিত দেখিতে পাই, 
রুস্ত আমার অস্তঃকরগে আনন্দের লেশ মাত্র নাই। যে সকল 
আমোদ প্রমোদে তাহার! সন্তু হয়, আমার তাহাতে সন্তোষ 
জন্মে না। একাকী থাকিলে বিরতি বোধ হয় এই 
নিমিদ্ক পাচ জনের সঙ্গে থার্কি, নতুব! সঙ্গম্খ অনুভব করিব 
বলিয়। তথায় যাই না। অনের দুঃখ গোপন করিবার নিমিত 
হস্ত করি ও আপনাকে আহ্লাদিত দেখাই; বাস্তবিক 
আমি কোন সময়েই আনন্দিত থাকি না1+ 

ইমলাক. কহিলেন, প্অন্ঠের মনে কি হইতেছে তাহ 
জানিতে হইলে আপনার মন পরীক্ষা করিয়া দেখ। উচিত। 
বখন আপনার আমোদ প্রমোদ কৃত্রিম ও কন্সিত বোধ হয়, 
তখন এমন মনে. কপ্সিবেন না ষে, আপনার সঙ্গিগণের 
আমোদ প্রমোদ যথার্থ ও অক্ৃত্সিম। কমর! অনেক দেখিয় 
গুনিম্। অনেক কালের পর জানিতে পারি যে, সুখ কোন 
খানেইঃলাই 7 কিন্তু মনোমধ্যে হথপ্রাপ্তির আশাকে দ্বাগন্ধক 


৮৪ রামেলাল। 


ক্ষত্রিয় রাখিবার নিমিত্ত সকলেই জ্ঞান করে যে, আম! ভিন্ন 
অন্ত লোকের! সুখী এবং আমিও তাহার্দিগের মত হইতে 
পারিলে সুখী হইতে পারিব। গতরাত্রিতে আপনি যেখানে 
বন্িয়াছিলেন, তথায় এত আমোছ, প্রমোদ, হাস্ত, পরিহাস 
হইতে লাগিল যে, বৌধ হুইল যেন সেই সকল লোক যানুঘ 
নছেন? জগদীশ্বর যেন তীষাদিগকে মন্বষা অপেক্ষ। প্রধান 
প্রাপিরূপে স্যষ্টি করিয়াছেন ; তাহার। যেন স্খাস্পদ শ্বর্থলোকে 
বাস করিবার উপযুক্ত । কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সেখানে 
এমন এক ব্যক্তিও ছিলেন না, মিনি চিস্তাজর হইতে ভয় ন! 
পান এবং নিজ্জান গ্রদেশস্ুলভ উদ্বেগের আশঙ্কা না করেন 1” 
" রাজকুমার কহিলেন, “তুমি ষাহা বলিলে তাহ! যখন 
'অশমার পক্ষে খাটিতেছে, তথন অন্তের পক্ষেও খাটিতে পারে। 
কিন্তু ষনুষ্যলোকে যত হুঃথখ থাকুক না কেন, এক অবস্থা 
হইতে অপেক্ষাকৃত উত্কৃষ্ট অবস্থা আছে ইহ! মানিতে 
হইবেক। যে অবস্থার অপেক্ষাকৃত অল্প দুঃখ, বিদ্বারশক্তি 
আমাদিগকে সেই অবস্থ! অবলম্বন করিয়া চ্িতে উপদেশ 
দিতেছে ।” 
ইমলাক উদ্বর করিলেন, "নুথ ছুঃখের কাঁরণপরম্পর। 
এত বিস্তৃত, এত অনির্ধারিত, এত জটিল, অবাস্তর কারণ 
বশত: এভ বিভিন্নপ্রকার ও দৈবের এত পরতন্ত্র যে, স্থৃথ- 
ঘটিবার পূর্বে প্রায় উহ! দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি 
যুক্তি শব্কি দ্বারা! উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিয়।৷ অবলম্বন করিতে 
উৎসুক হন? কন্বেষণ ও বিচার করিতে ফরিতেই তীহছার 


কাপ ক্ষেপ হয় ।” 
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রাসেলাস কহিলেন, “হা, তুমি যাহা বলিতেছ ভাঁছ। যথার্থ 
বটে,কিন্ত যে সকল বিজ্ঞ লোকের কথা আমর! সমাদর ও 
ভক্তি শ্রদ্ধা পৃর্ক শ্রবণ করি এবং শুনিয়! বিদ্রন্কাপন্ন হই, 
তাহার! বোধ হক্স, বিবেচন! পূর্বক এমন অবস্থা গ্রহণ করেন 
যা! অপেক্ষাকৃত স্বখের অবস্থা সন্দেহ নাই। 

ইমলাক উত্তত্র করিলেন, «অবস্থা মনোনীত করিয়া সেই 
অবস্থা! অবলম্বন পুন্বক জীবন ধাঁপন কর! কাহারও ভাগ্যে 
ঘটিয়া উঠে না। এমন কোন কারণ উপপ্তিত তয়) ঘষে কারণে 
মানবর্দিগকে এক এক অবস্থা অবলম্বন কিয়া চলিতে হস্ব। 
তাশ্ার! পুর্কে সেই কারণ দেখি পান লা এনং সেই কারণ 
উপস্থিত হওয়াও ক্ঠাহাদিগের অভিমত নহে । তন্নিমিত্ত 
আপনি বাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন সেই বদিবে যে, আমার 
ভাগ্য অপেক্ষা আমার প্রতিবনীদিগের ভাগ্য উৎকৃষ্ট 1» 

রাজকুনার ছিলেন, “বাহ। হউক আনার এই এক যথেষ্ট 
লাভ বপিতে হইবে যে, আধার আপনান ভাল মন্দ বিবেচন। 
করিবার ভার আপনিই পাইয়াছি। পূৃথবী আমার সন্গুখে 
রহিয়াছে, অবকাশমতত সুখের অনুন্ধান করিব, সখ কোথাও 
না কোথাও অবশ্য আছে)” 


৮৬ বাসেলাস 


আমোদ প্রমৌদে অনুরক্ত ও উৎসাহশালী 
কতিপয় যুব! পুরুষের সহিত রাঁজ- 
কুমারের মিলন । 


, ঝাসেলান পর দ্বিন প্রাতংকালে গাজ্বোখাঁন কত্বিলেন এরই 
মানবদিগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সথের অনুসন্ধান করিয়। দেখি 
বেন স্থির করিলেন । মন মনে কহিলেন, যৌননকাল সুখের 
কাল। আপন অভিলাষ সম্পাদন করাই যুবাঁদিগের প্রধান 
বঙ্্। যুবার। আমোদ প্র-মাদঈ অর্দদ ভাল বাসেন। অত- 
এব ঘুবাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয্|! সুখের অনুসন্ধান করাই 
কর্ঘব্য। 

এই স্থির করিয়! শীভই যুবকসম্গ্রদায়ের সঙ্চিত গিলিজ 
হইলেন । কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ক্রীন্ত ও বিরক্ত হইয়া 
উঠিলেন। দেখিলেন তাহার! আহলাদের প্রক্কৃত কারণ ব্যতি' 
য়েকেও আহ্লাদ প্রকাশ করে। হাসিবার কোন কথা উপ 
শ্ঠিত না হইলেও হাসিয়া উঠ 1 মনের সহিত্ত যে সুখের কোন 
সম্পর্ক নাই, তাদৃশ অপকৃষ্ট ইন্জিয়ন্ুখেই আপনাদিগকে সুখী 
জ্ঞান করে। তাঁছাদ্দিগের চরিত্র অপকৃষ্ট এবং ভাহার! সামাজিক 
নিয়মে আবদ্ধ নছে। প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি9 তাঁহার 
উপহ্ধস করে, কাঁচারও প্রভূত্ব দেখিতে পারে না এবং বুদ্ধি- 
শক্তি সম্পন্ন জীবকে তাহাদের মধ্যে অবস্থিতি করিতে হইলে 
লজ্জা! পাঁইতে হুয়। 


রাক্ষকুনার শীঘ্রই িদ্ধাস্ত করিলেন থে, যাঁহাদিগের বর 
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দেখিয়া লঙ্জ। পাইতে হর, ভাহাদ্দিগের অবস্থায় ভখন নুধী 
হইতে পারিব ন1। অভিপ্রান্গ ও উদ্দেশ্ত ব্যতিরেকে কর্ম কর! 
বুদ্ধিমান জীবের উচিত নম্ন। ' অকারণে কাহারও ছুঃখোয় 
ও অকারণে কাহারও হর্ষযোদয় হয়না । যুবার্দগের বেক 
সব? দেখিতেছিঃ ইছ1 কখনই সুখের অবস্থা নহে । যথার্থ 
সুখ রত অসার ও এমন ক্ষণভঙ্গুর নহে। বোধ হয়, তাহা ইহ! 
আপেক্ষা সারবান্‌ ও স্থায়ী হইবেক । 

সঙ্গিগণ সঞ্ভাব প্রদর্শন ও সরল ব্যবহার দ্বারা রাজকুমারের 
এমন প্রিয় পাত্র হইয়াছিল যে, তাহার্দিগকে লাবধান ও স্র্ক 
করিয়া না দিয়া এবং ভ্যাকান্ধগত যথার্থ পথ ন। দেখাইম্ম। 
তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে তাহার ইচ্ছ! হইল না। ভিনি 
সঙ্গীদিগকে সপ্ধোধন করিয়!*কহিলেন, “মিত্র ! আমি মনো- 
যোগ পুব্বক আমাদিগের আচার ব্যবহার ও আশা তরসার 
বিষয় বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়! দেখিয়াছি; দেখিয়। বোধ 
হইতেছে ষে, আমরা নিতাস্ত জান্ত। আষরা যে অবস্থা অব- 
লস্থন করিয়াছি ইহাতে কোন লাভ ও উপকারের সষ্তাবন। নাই। 
প্রথম অবস্থায় শেষ কালের জীবনোপাক্গ করিয়। রাখ! কর্তব্য । 
বিনি এইরূপ না করেন, তিনি কখন ই জ্ঞানী বলিয়। পরিগণিত 
ছইতে পারেন না । বাল্যকালের বিগমেও ক্রমাগত বালে, 
চিত্ত ঢাপল্য প্রকাশ করিলে চির কাল অনভিজ্ঞ ও অনাশ্রয় 
হইয়! থাকিতে হয়।. অপরিমিত পান ভোজন ক্ষপণকালের 
নিমিত উদ্দীপক ও উৎসাহবদ্ধক হর বটে, কিন্তু পরিণামে ছুঃখ 
ও ক্লেশের কারণ হইয়। উঠে এবং অকালে কালের হস্তে জীবন 
সমর্পণ করে। বিবেচন। করিয়। দেখ, যৌবনকাল চিরকাল 
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থাকিবে না। পরিণত বয়সে যখন আষোদ গাযোদের নবীন 
প্রভ! নির্বাপিত হইবে, 'ষখন আননের মধুর সৃত্তি নয়নের 
সম্মুখে আর নৃত্য করিবে না, তখন আর কিছুই ভাল 
লাগিবে 71 তখন বিজ্ঞ লোকের! কিসে শ্রদ্ধা করিবেন, কি 
উপায়ে পবের উপকার করিতে পারিব, কিরূপেই বা! সুন্দর" 
ক্ূপে সংসারধাত্র! নির্বাহ হইবে, এই চিস্তাই ভাল লাগিবে। 
আমর) বয়তপ্রাপ্তু হইব, চিরকাল এইরূপে যাইবে না, সর্বদ! 
ইহ! চিন্তা কর? উচিত । অতএব এই বেলা সাবধান হও । 
মন্দ করব করিয্ব। বুণা কালক্ষেপ করিয়াছি, অপরিমিত পান্‌ 
ভোজন দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিয়াছি বলিয়া যেন পরে 
অনুতাপ করিতে না হয়।* 

বুবা পুরুষেরা রাসেপাসের কথ! শুনিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ 
হইয়া থাকিল এবং পরস্পর পরস্পরের যুখপানে চাহিতে 
লাগিল। পরিশেষে সকলে মিলিয়া এমন উচ্চৈঃস্বরে ভাসির। 
উঠিল যে, বাসেলাস পাতিশন্স শ্কন্ধ হইয়! আর ক্ষণকালঞ 
তথ/য় থাকিতে পারিলেন না। ভিনি সদ্ভিপ্রায়ে ও সদর 
চিত্তে উপদেশ দ্রিতে গিয়াছিতেন ইহা মনে জানিয়াও উপ- 
হান অন্ত ক্ষোভের তন্ত এড়াইতে পরিলেন না। কিক়ৎ ক্ষণের 
পত্র ধৈর্ধা আবলম্বন পুর্ণ ক্ষোভ নিবারণ করিয়। প্রকৃত অনু- 
লন্ধানের আনুবর্তী হইলেন । 
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এক জন নীতিজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত 
রাজকুমারের সাক্ষাৎ । 


একদ] রাঁজকুম্বার' পথে পরিজম্নধ করিতেছিলেন। দেখিলে: 
পথের ধারে এক উন্নত অট্রালিকা রহিয়াছে । অট্টালিকার 
চতুর্দিকের দ্বার মুক্ত, শত শত লোক সেই দ্বার দিয়! অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিতেছে । তিনিও সেই সকল লোঁকের সঙ্গে অষ্ট্রা- 
লিকার অভান্তরে প্রবেশিলেন। প্রবেশিয়া দেখিলেন, উহ্থা 
বিদ্যালয়) অধ্যাপকের তথাপ পাঠকবর্শকে শিক্ষোপযোগী 
উপদেশ দিয়! থাকেন। সেদিন এক জন বিজ্ঞ অধ্যাপক 
দণ্ডায়মান ভইয়। উৎসাক্চোদীপক বাকো ক্রোধাদি রিপুবর্ের 
পরাজয়বিষয়ক বক্তত| করিতে ছিলেন! রাজকুমার স্থির চিন্তে 
তাহাই শুনিতে লাগিলেন। অধ্যাপকের ভাবভঙ্ষি ও অভিনয় 
অতি মনোহর, সুম্পষ্ট উচ্চাষণ এবং বাক্যবিন্তাস অতি মধুর | 
তিনি নানাবিধ তৃষ্টাত্ব ও যুক্তি দ্বার দেখাইলেন যে, খন 
অপকৃষ্ট মনোবুত্বি সকল উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তির উপর প্রভৃত্ব কে 
তখন মানবদিগের প্রকৃতি অপরুষ্ট হইতে থাঁকে।' সমুদয় 
ব্রিপুর মুলম্বন্ূপ নিরগগুশ ইচ্ছ। যখন মনোরপ রাজ্য আক্রমণ 
করে, তখন নানাবিধ গোলযোগ গু বিষম বিশৃঙ্খল উপস্থিত 
হ্য়। ইচ্ছ1, মগোনদপ রাজ্য অধিকার করিয়া আপন ক্ষানুচত্ব 
'বিপুবর্গকে বুদ্ধিবূপ দুর্গ দেথাইয়] দেয় এবং তাহ! ভেদ? করিয়া 
সেই ছুর্সের যথার্থ অধিকারী বিচাঁরশক্কির বিপক্ষে অস্ত্র ধাৰণ 
করিতে আদেশ করে। তিনি হুধ্যের সহিত বিচারশক্ডির 
উপম। দিয় কহিলেন; যেরূপ সুর্যের আলোক চিরস্থাক্ী, সর্ধবত 


৯১৪ রামেলাস। 


ব্যাগী ও সর্বদা উজ্ভ্বল, বিচারশক্ডির প্রতিভাঁও সেইরূপ; এবং 
উত্কার সহিত ইচ্ছার সাদৃশা নির্দেশ করিয়া! কহিলেন, ষের 


উক্কার প্রত! ক্ষণভন্ুর ইচ্ছার গ্রতিও সেইরূপ। কাম ক্রোধ।- 


দির জয়ের নিমিত্ত শান্্রকারের] সময়ে জম্মু ঘে সকল উপ- 
দেশ দিয়াছেন তাছাও শ্রোঠাদিগকে শ্রবণ করাইলেন। 
খারা ইন্দ্র জয় করিয়াছেন তাচাদিগের যষেকত সুখ ও 
কত €জীভাগ্য তাহাঁও বুঝাইয়া দ্িলেন। এবং কহিলেন, 
িতেন্দ্রিয় লোকের! ভয়েরও দাস নর, আঁশারও অধীন নয়, 
ঈর্ষযারও পরতন্ত্র নয়; ক্রোধেও প্রজ্লিত হয় না, লোভে ও 
মুগ্ধ হয় না, মমত1 ও ম্েহেও আর হইয়া যায় না। গগনমণ্ডল 
যখন. নিম্ন ও পরিষ্কৃত থাকে অথবা যত্কালে নভোমগুলে 
প্রবল ঝড় হিতে থাকে। উন্ভয় কালেই দ্িনমণি যেরূপ সম 
ভাবে গতায়াত করেন, সেইরূপ জ্রিতেজ্িয় ব্যক্তি শান্তমুত্তি 
হইয়া! অধিক্কৃত চিত্তে ও সম ভাবে সংসারের তরঙ্গ সহা করেন 
ও নিজ্ঞন প্রদেশস্মলভ সুখ হ্থাচ্ছন্দ অনুভব করেন; কোন 
কালেই তাহার বিচলিত চিন্ত বিকৃত হয় না। 

ধাহাদিগের সুখ ছুঃে সনভাব, এমন মহাআ্াদিগের অনেক 
ষ্টাত্ত দেখাইলেন ও কছিলেন, ইতর লোকে যাহা সৌভাগ্য 
বা ছুরদৃষ্টের কার্ধ্য বলিয়া! গণনা করিরা থাকে, এমন ঘটনায় 
মহাত্মার সন্তষ্টচিত্ত বা দুঃখিত হয়েন না। ভিনি শ্রোতা 
দিগকে” কুসংস্কার পরিত্যাগ করিভে উপদেশ দিলেন, এবং 
দুরবস্থা ঘটলে অথব! কেছ দ্বেষ বা ঈর্ষা করিলে বিচলিত 
সহিষুঃতা লহকারে তাছ! সহ করিতে কহিলেন; এবং পরিশেষে 


এই বলিয়। উপযংহার করিলেন যে। এই অবস্থা কেবল, 


০ 


রাসেলাস। খর 


গুথের অবস্থা! এবং এইরপে সুখ লাভ করা সকলেরই 
সহজ কর্ম। 

রাসেলান এমন ভন্কি ও মনোযোগ পূর্বক অধ্যাপকের 
উপদেশবাক্য শুনিতে লাগিলেন যে, ঁধাঁধ হইল যেন, তিনি 
মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন জীবের কথ! শুনিতেছেন। 
শুনিয়া অতিশয় বিশ্বয়াপপ্র হইলেন। অনস্তব অধ্যাপকের 
অপেক্ষা করিয়া! দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন। অধ্যাপক দ্বার দিয় 
বহির্গত তইবার সময় বাসেলাস কহিলেন, “মহাশয় ! ভবাদৃশ 
জানরাশি মহাত্ার সঠিক সর্বদা সাক্ষাৎ করিতে আমার 
অভিলাষ হয়; কথন সাক্ষাৎ করিব বলুন।» অধাঁপক ক্ষণকাঁল 
নিরুত্তর হইয়া রঠিলেন। রাঁসেলাস তাহার হস্তে একটা স্বর্ণের 
মুদ্রা দিলেন; তিনি আনন্দ ও বিন্ময়র সঠিত গ্রহণ করিলেন । 

 আঅনস্তর রাজকুমার বাটাতে আঁসিয়। সানন্দ চিত্তে 
ইমলাককে কহিলেন) “আজি একজন সহাত্বার দেখ! পাঁই- 
ফ্াছি। যাহ যাহা জ্ঞাত হওয়! আবশ্বাক, ভিনি তত্মমুদায়ের 
উপদেশ দিতে পাবেন । তিগ্ন বিচাররূপ উন্নত নিংহাসবে 
আর হইয়া! মানবগণের অবস্থার পরিবর্ত দেখিয়া থাকেন, 
কিন্তু তাহার অবস্থার কোন পরিবর্ধ নাই। তিনি খন কথ! 
কহিতে আরম করেন, সকলে মনোযোগ পুর্বক তাছার পানে 
চাহিয়া থাকে । ভিনি যখন যুক্তি প্রদর্শন করিতে থাকেন 
তাহার কথ! সমাপ্ত না হঈতেই সকলের মনে সেই যুক্তি 
 সদ্যুক্তি বলিয়া! বোধ হইয়! ষায়। অভঃপর তিনিই আমার 
পথগ্রদর্শক হইবেন, আমি তাহার সমুদায় নত অবগন্ত 
হই এবং তাহাঁর আচরণের অনুকরণ করিব ।” 


হি রাষেলাস। 


ইমলাক কহিলেন, “্নীতিশাস্ত্রের উপদেশ কদ্িগকে সহস! 
বিশ্বাস বা প্রশংসা করা উচিত নয়। তীছারা যখন বাগ" 
ভ্বর ফরেন ততকালে তাঙ্কার্দিগকে 'দ্বতার স্তায় বোধ হয়। 
কিন্ত তীহাদিগের চরিত্র মন্ুষ্যচরিত্র অপেক্ষা পবিত্র ফা 
উতর নয়।* 

বাহার! ভ্তায়াহুগহ যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক অন্তকে অমুলা 
সছুপদেশক্প বদ্ধ দান করেন, তাহাঁর। বে শ্বর়ং' সেই যুক্তিযুক্ত 
উপদেশ অনুসারে চলেন ন1 রাঁসেলাস ইহ! বুণ্ধিতে পারিলেন 
ন1। তশ্রিমিত্ত তিনি কিরদিন পল্পে সেই অধ্যাপকের বাটীতে 
গেলেন ; কিন্ত দ্বারপালের প্রবেশ করিতে দিল না। বাঁসে- 
লান স্বর্ণের শক্তি জানিতে পারিয়াছিলেন, সুবর্ণের এক ষুদ্রা 
ধায় করিয়া অনায়াসে বাটার অভাস্তরে প্রবেশিলেন। প্রবে- 
শিয্পা দেখেন, গৃহস্বামী সেই মহাপত্তিত অন্ধকারাবৃতত এক 
গৃহে বসিয়। আছেন । সুখ বিবর্ণ, ছুই চক্ষু দিয়া অশ্রধাবা 
পড়িত্েছে। রাঁসেলাসকে দেখিয়া কছিলেন, "মহাশয় 1 আমাক 
এ সময় বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় নয়। যে 
শোক দুঃখ আমি সহা করিতেছি তাহার প্রতিকার হইবার 
সম্ভাবনা! নই ; যাহা আমি ছারাইয়াছি তাহ! আর পাইব না । 
আসার কন্তাস্পআষার এক মাত্র কন্তা) যাহার শ্লেহ খত্তজ্তি 
আমার বার্ধক্যে সম্তোষদায়ক ও সমুদয় ছুঃখনিবারক হইবে 
প্রত্যাশা করিয়াছিলাম) গত রানে জর রোগে প্রাণহ্যাগ 
করিক্াছেন। আমার আশা ভরঙস। এককালে ভিরোহিত 
ছইকসাছে। আমার আর লোকসমাজে মিলিবার ইচ্ছা নাই; 
আমার নিজ্জনে' একাকী থাকাই শ্রেগ্কঃ |” 


রাবেলাগ। ৯৩. 


রাজকুমীর কহিলেন, “কি মহাশয়! আপনি এত শোকা- 
ফুল হইয়াছেন কেন? জন্মি্গেই মৃত্যু হয় তাহাতে জ্ঞানী 
লোকদ্দিগের বিস্ময়ের অথবা শোকের বিষয় কি? আমা" 
দ্িগের জান! উচিত যে, মৃত্যু সর্বদা সুপ্নিহিত ; মৃত্যু গ্রাসে 
পতিত হওয়। সর্বদাই সম্ভবপর ।৮ অধ্যাপক কহিলেন, “তুমি 
বালক, যাহাকে কথন বিরহযাতনা সহা করিতে হুর নাই, 
তাদশ লোকের মত কথা কহিতেছ।”” রাসেলাম কহিলেন, 
“কি মহাশয় ! আপনি যুক্তি প্রদর্শন পৃর্ঘক যে সঞ্ল উপ- 
দেশ পিয়া ছলেন, স্তাহা কি ধিশ্বৃত হইয়ছেেন? শোকের 
বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়1 হৃদয়কে রক্ষা করিতে কি বিবেক- 
শৃক্কির ক্ষমতা নাই ? বিবেচন! করিয়া] দেখুন, বাহৃবস্ত স্বভ?: 
বতঃ নানাপ্রকার হইতে পারে, কিন্তু সত্য ও যুক্তি সর্বদ। 
একরূপ 1” অধ্যাপক কহিলেন, “সভ্য ও যুক্তি আমাকে এক্ষণে 
ঘাঁর কি আশ্বান দিতে পারে? এখন তাঁহারা আর কি 
কাজে লাগিবে? তাহার! আমাকে এই মাত্র বলিতেছে ষে, 
তোমার শ্রিয়তম! কন্তা আর ক্ষিপিয়। আলিবে না ।” 

রাজকুমার অতি সুশীল ছিলেন, তিরস্কার করিয়া! শোকা- 
কুল ব্যক্তির অপমান করিতে তীচার প্রবুন্তি হইল ন1। 
ন্ুতরাং তিনি আর কিছু না বলিয়! তথ! হুইজে প্রস্থান 
করিলেন। তদবধি বুঝিতে পাঁরিলেন যে, অসঙ্গত বাগাড়ম্বরে 
কিছুই সার নাই, মধুর বক্ত.তাঁ ও অভ্যান্ত বাক্য উচ্চারণেরও 
কোন গুণ নাই। 


১১৫ রাসেলান?) 


কৃষক ও রাখালুদিগের অবস্থা । 


রাসেলাস সুখের অনুসন্ধানে পরাজ্যুখ ন। হুইয়! ক্রমাগত 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদ! শুনিলেন, নীল নদের 
মুখে এক জলপ্রপাত আছে। ঢেই জলপ্রপাতের অনতিদূরে 
এক সন্ন্যালী বান করেন তিনি পরমন্ুবী ও সর্ব! সন্তষ্টচিন্ত। 
সন্ন্যাসী এবধপ আশ্যধ্য পোক যে, তাহার বিশুদ্ধ প্বতাবের 
যশঃসে।রতে সমুদায় দেশ আমোদিত হইয়াছে । জনসমাজে 
যে সুখের সন্ধান পওয়া যায় না নিজ্ভ্রনে তাহ! আছে কি না, 
এবং ধিনি নান1 সদ্গু লাত করিয়া? পরিণত বয়োইবস্থায় 
সকলের নিকটে সন্মানিত হইয়াছেন, তিনি দুঃখ ও দুরবস্থা! 
নিবারণের অথবা অক্রেশে উহ1 সহ্য করিবার কোন উপায় 
শিখাইতে পারেন কিনা, জানিবার নিমিন্ত রাসেলান লন্ন্যা" 
সীর আবাসে গমন করিতে ইচ্ছা কগিলেন। ইমলাক ও 
রাজকুমারী তাহার সঞ্গে যাইতে সপ্পত হইলেন। গমনের 
সমুদায় উদ্যোগ হইল, তাহারাঁও উপিলেন। তাছারা মাঠ 
দিয়া যাইতে বাইতে দ্েখিলেন, রাখালের গোমেষাদির পাল 
চরাইতেছে এবং মেষশাবক দকল মাঠে ক্রীড়া কৌতুক কন্গিস! 
বেড়াইতেছে। 

ইমলাক কহিলেন; “রাখাল ও কৃষকদিগের অবস্থায় নির্দোষ 
ও পবিঞ্র আমোদ প্রমোদ থাকাতে এ অবস্থা সখের অবস্থা! 
বলিয়। পরিগণিত হ্ইয়। থাকে। কবিগণ মোহিত হইয়! 
উচ্থার গুণ কীর্ন করিয়া! থাকেন। রৌদ্রের অতিশয় ভত্াপ 
হইতেছে, চলুন, আমর] রাখালদিগের কুটারে গিয়! বসি এবং 
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উহ্না কিন্রগ সুখী ভাহাও অবগত ওয়] যাঁউক । হয়ত এই 
খানেই আমাধিগের সমুজ্ধায় অনুন্ধানের শেষ হইবেক 1” 
ইমলাক্ের প্রস্তাবে তাহারা লন্মত ভইলেন। কুটাদে গিয্! 
রাখাঁলদিগকে কিঞ্চিৎ পারিতোধিক দিয়া এবং মিত্রভাবে 
নান! প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়! প্রথমতঃ তাহাদিগকে অনুকুল করিলেন ; 
পরলে ভাহাদিগের অবস্থার সুখসৌভাগা ক্ষিন্পপ, এই বিষয়ে 
তাহাদিগের মন্ত জিজ্ঞাদিলেন। তাহারা! এত অনভিজ্ঞ, ভাল 
মন্দ বিবেচনা করিতে এত অপারগ, তাহাদিগের বর্ণন| ও 
বাঁক্যবিস্তাম এত অস্পষ্ট যে, তাহাদিগের নিকট কিছুই শিখি- 
বার সুযোগ দেখিলেন না। কিন্তু ইহা অনায্বাসে বুঝিতে 
পারা গেল যে, তাহাদিগের অস্তঃকরণ অসাস্তোষে পরিপূর্ণ । 
উচ্চপদস্থ লোকদিগের স্থথ ও আমোদের নিমিভই তাহারা 
অনবরত পরিশ্রম করিতেছে, ইহা তাহারা সর্বদাই মুনে 
করিয়া থাকে এবং উচ্চপদন্ত নোকদিগের প্রতি হিংসা, দ্বেষ 
ও মাৎসর্যযও প্রকাশ করে। 

রাঁজকুনারী তাহাদিগের হিংসার কথা শুনিয্1 এমন আধীর 
হইলেন যে, তাহার আর তথায় থাকিতে প্রবৃত্তি হইল না । 
ভিনি কহিলেন, ঈর্ধ্যার একান্ত বিধেয়্ এই সকল অসভ্য 
লোকের সঙ্গে আর থাকিবার আঁবগ্তকতা নাই। কৃষকদিগের 
জাকপট ও বিশুদ্ধ সুখ স্বাচ্ছনের দৃষ্টাস্ত দেখিতে আর আমার 
কথন প্রবৃদ্ধি হইবে না।” রাজকুমারী এইরূপে রুষকদিগের 
অবস্থার বিশুর নিন্দা? করিলেন বটে, কিন্তু রাখাল ও কষ ক- 
প্লিগের পরিজ হুথ ও বিশুদ্ধ সরলার বিষয়ে যত বর্গনা আছে 
তাকাও বে, মিথ্যা কলিত ইহাও বিশ্বাস করিতে পান্সিলেন না। 


৯৩ রাঙশেলান। 


মাঠে ও বনে অবস্থানজন্ক যে সুমধুব সুখাঁনুভব হয় তাহা 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ আছে কি না, তাহাঁতেও সন্দেহ করিতে 
লাগিলেন ; এবং তাহার মনে এই আশার উদয় হইল যে, 
এমন এক সময় উপস্থিত হইবেক, যে সময়ে সদ্গুণশালিনী ও 
মধুরভাঁষিণী কতিপয় সঞ্গিনী সমভিব্যাহারে আমি আপন 
হস্তাক্িত লতাহ কুনুন ভুলিব, স্বহস্ত গ্রতিপালিত মেধীর শিশু 
শাবকের গাত্রে সন্মেহে হস্ত স্পর্শ করিব এবং স্গন্ধময় নদীতীরে 
শীল তরুতলের ছ'য়ায় উপবিষ্ট হইয়া আমার সঙ্গিনীর! স্শ্বরে 
গ্রন্থ পাঠ করিবে মি নিকুদ্ধেগ চিত্তে শুনিব। 





সৌভাগ্যের অনেক বিদ্ব। 


পর দিন ব্সাবার গন করিতে আশন্ত করিলেন। যাইতে 
ঘাইতে রৌদ্রের এক্ধন উত্তাপ হইল বে, চতুন্দকে আশ্রযস্থান 
দেখিতে লাগিলেন কিফঞিৎ দূবে এক নিখিড় বন দেখিতে 
পাইলেন । বনেল অভ্যন্গরে প্রদেশ করিয়।ই বুনতে পারিলেন 
ফে, তখায় মানবের বলতি আছে। বনসশ্যগামী পপ অভি 
'পর্ধিদ্কত, পথের ছুই ধানে শ্রেদীরজ তরু, ' লোকের শ্রমে ও 
কৌশলে দুই ধারের শক্ষণাখা সকল পরল্পর সংলগ্র হওয়াতে 
সুর্যের কিরণ তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। আধা মধ্যে 
'দনোহিষ লতার আবশিণ এক এক কুঞজবন ) কুগ্জবনে নানাবিধ 
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কুন্তুম বিকসিত হইয়া রহিয়াছে । একটী মনোহর ঝিল বক্র 
স্কাবে প্রবাহিত হইয়া রাশীরুত শিপ? ও কলরের প্রতিঘাতে 
এমন শব করিতেছে যে, দুর হইতেও শব শুনিতে পাঁওয়। যায় 
ও মধুর বোধ হয়। 

তাহার বনের মধা দিয়! আন্তে আন্তে গমন করিতে 
লাগিলেন। তাদুশ অভাবনীয় অচিন্তনীয় সুরমা প্রদেশ 
দেখিয়া অতিশয় আহলার্দিত হইলেন । মনে মনে কহিলেন, 
কোন্‌ মহাপুরুষ 'এই জনশুন্ত অরণাকে শ্বর্শহুল্য সুথাস্পদ্দ 
করিসম্াছেন ও স্থে বাপ করিতেছেন বলঞ& যার না। ক্রমে 
ঘগ্রাসর হুয়া গান বাদ্যের শব্ধ শুনিতে পাইলেন এবং 
দেখিলেন বালক ও বালিকাগণ কুঞগ্জননে নৃতা করিতেছে । 
আরও কি্চিৎ দূর গিয়া পাঙ্জাড়ের উপর স্রম্য এক প্রাসাদ 
দেখিলেন। প্রানাদের চতুর্দিকে নানাবিধ উপবন। সে 
দেশে এইবূপ প্রথ! ছিল যে,অতিথে আনিয়া! বাটীর মধ্যে প্রবেশ 
করিলে কেহ নিষেধ কপ্সিত না, স্থৃতরাং তাভার! অনায়াসে 
প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন) গ্হশ্বামীও ধনবান্‌ ও দাতার মত 
তাহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন । 

গৃহস্বামী তাহার্দিগের আকৃতি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন 
যে, তাহার! সামান্ত অতিথি নহেন। তন্নিমিত্ত তিনি 
লমাযরোহে ভোজনের আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। 
কথোপকথন আরম্ভ হুইলে ইমলাঁকের মধুর বচনে তাহাকে 
বশীভূত হইতে হইল এবং রাজকুমারীর সদ্বাবারে প্রীত ও 
চমত্ক্ুত হইয়া! যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন ॥। তাহার! 
আহারাদি করির। বিদায়ের অনমতি চাহিলে গৃহন্বামী সে ছিন 

রি 
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তথায় থাকিতে আন্ুরোধ করিলেন 1 পর দিন বিদায় দিতে 
আরও অনিচ্ছুক হছইলেন। ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের আলাপ 
পরিচয় প্রণয়ে ও বিশ্বাসে পরিণত হইল। ণ 

রাজকুমার দেখিলেন, গৃহস্বামীর পরিবার ও অনুচরবর্ণ 
সকলেই সুখী ও প্রফুল্লচিত্ত এবং তাহারা এরূপ স্থখনে বাস 
করে, যাহার চতুর্দিকে মনোহর উদ্যান। শ্রী উদ্যানের শোভ! 
দেখিলে বোধ হয় যেন, সমুদায় প্রদেশ আহলাথে হালিতেছে। 
তখন মনে মনে ভাৰিলেন যাহা অন্বেষণ করিতে বহির্গীত 
হইয়াছি, বুঝি, এঅষ্ব খানেই তাহ! থাকিতে পারে। অনস্তর 
গ্ুহস্বামীকে সম্থোধন করিয়া? কহিলেন, “মহাশয়! আপনাকে 
সমুদায় সুথসামগ্রীর অধিকারী বোধ হইতেছে, গৃহস্বামী 
এই কথ! শুনিবামাত্র দীর্ঘ নিংশ্বা পরিত্যাগ পুব্বক উত্তর 
করিলেন “ভা, বাহ দৃষ্টিতে আপাততঃ তাহাই বোধ হয় বটে, 
কিন্তু বাছাদুষ্টি প্রাকস ভ্রমাত্মক ; বাহা দৃষ্টিতে তত্বান্ুসন্ধান পাওয়া! 
অতি ্মকঠিন। আমার সৌভাগ্য ওস্থথ সম্পতিই আমার 
বিপদের নিদ্ধান ভইয়াছে। প্রজার) আমাকে অতিশয় ভাল 
বাসে এবং আমার ধন সম্পত্তি আছে বলিয়! ঈজিপ্টের সম্রাট 
অত্যন্ত ক্রোধান্ধ ও ঈর্ষাঁপরবশ হইয়া আমার শত্রু হুইয়) 
উঠিয়াছেন। এই দেশের রাজগণ তীঁহার ক্রোধের করাল 
গ্রাস হইতে আমাকে এক্ষণে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু বড় 
লোকের অনুগ্রাহ চিরস্থায়ী নহে; জানি না, কবে তাহারাও 
সম্রাটের সহিত মিলিত হইয়া আমার ধন সম্পত্তি বিলুঠন 
করিতে আসিবেন। আমি এই নিমিত্ত আমার সমুদায় সম্পত্ভি 
দুর দ্বেশে গাঠাইয়াছি এবং ভয়ের উপক্রম দেখিলেই পলায়ন 
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করিধ স্টির করিরী। রাখিয়াছি। তখন আঁমার শক্রগণ এই 
জাপান অধিকার করিবে এবং ষে সকল মনোহর উদ্যান ও 
রম্য বস্ত প্রস্তুত করিয়। রাখিয়াছি ইছ! সুথে ভোগ করিবে, 
লনেহ নাই ।” 

তাহা বিপন্ষের কথা শুনিয়! সকলে বিলাপ করিতে আরম্ভ 
কফরিলেন। তাহাকে যেন নির্বাসিত হইতে ন1 হয় এই বলিয়া 
জগদীশ্বরের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থন। করিতে লাগিলেন । 
রাজকুমারীর মনে শোক ও ক্রোধের উদয় হুওয়াঁতে তিনি এত 
ধীর হইলেন, যে, তথা হইতে উঠিয়া গিয়া স্বতন্ত্র এক গুহে 
থলিয়! চিস্তা করিতে লাগিলেন। পরে তাহার! তথার আর 
কিছ দিন থাকিয়! সন্প্যাসীর অন্বেষণে চলিলেন। 


এত 


নিজ্জন প্রদেশে হখের অন্বেষণ ও 
জন্গ্যানীর উপাখ্য।ন | 


কাখালদিগের নিকট পথের সন্ধান লইয়া! তৃতীয় দিবসে 
লন্যামীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । গিরিগহ্বরের মধ্যে এ 
আশ্রম, আশ্রমের চতুপ্দিক তাল খর্জজ,র প্রভৃতি নানাবিধ তক- 
মগ্ডলীতে আঁচ্ছর, তরুমণ্ডলীর ছাঁয়। অতি শীতল। এ আশ্রম 
নীলনদের জলপ্রপাত হইতে এত অস্তর বে, তথা হইতে এ 
জলপ্রপাতের মন্দ মন্দ মধুর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এ 
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শব শুনিতে শুনিতত অন্তঃকরণ চিন্তারসে নিবগ্ন হইতে থাঁকে। 
বিশেষতঃ যখন তকশাখার মধো বায়ুর বার ঝর শব্ধ হইতে 
থাঁকে তখন সেই শব্দের সহিত মিলিয়। জলপ্রপাতের শব কি 
মধুর বোধহয়! সন্নাসী সেই গিরিগহ্বরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ 
প্রস্তুত করাইয়া তথার বাস করিতেছিলেন। পথিকের বাঁডে 
অভিভূত হইয়া অথবা অন্ধকারে পথ হারাইয়া তথায় যাইলেই 
ছাশ্রয় পাইত। 

সর্7াঁসী সন্ধ্যাকালীন সমীরণ সেবনের নিমিত্ত দ্বারদেশে 
কান্ঠাসন পাঠিয়া বসির! আছেন, এক দিকে এক থান পুস্তক 
ও লিখিবার উপকরণ রহিয়াছে, আর এক দিকে নানাবিধ 
যন্ত্র আছে; সন্গ্যাসী অন্যমনস্ক হুইয়া চিস্ত! করিতেছেন এমন্‌ 
সময়ে তাহারা গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা উপস্থিত 
হইলেন বটে, কিন্তু লন্গাসী অনুধাবন করিতে পারিলেন না। 
রাজকুমারী সন্গাপীর অনবধান দেখিয়া স্থির করিলেন যে, 
রূপ বাক্তি কখনই সুখের পথ দেখাইয়া দিতে পারিবেন না। 

পরম্পর সাক্ষাৎ হইলে তাহারা সন্মান প্রদর্শন পূর্বক 
নমস্কার করিলেন। সন্ন্যাসী এরপে তাহার পরিশোধ দিগেন 
ধে, তিনি নগরের আচার বাবহাঁর জানেন ন। বলিয়া বোধ 
হইল না যাহার! নগরে বাস করিয়! থাকেন ও জনসমাজের 
আচার প্রণালী সুন্দর রূপে অবগত আছেন, এরূপ ব্যক্তির 
ম্তায় তিনি প্রভিনমস্কার্ করিলেন ও কহিলেন, বৎস! যদি 
তোমর। পণ হারাইয়। থাক, অদ্য এই স্থানে অবস্থিতি কর, 
এই প্রান্তর গিরিগহবরে যাহা! পাইবার প্রত্যাশা কর! যাইতে 
পারে) তাহা তোঁমর! এখানে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। এখানে 
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আবশ্যক সামগ্রীক্স অগ্রভল নাই, কিন্তু সন্ন্যাসীর আশ্রমে 
ভোগতৃষ্। চরিতার্থ করিবার প্রত্যাশ| কর! বৃথ। ।” 

তীহার। সন্যাসীর বছু প্রশংসা করিলেন ও গিরিগুছার 
অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া দেখিলেন, স্বতন্ত্র ব্বতন্ত্র গৃহ, হুন্দর রূপে 
সমুদায় গৃহ সুসজ্জিত এবং সমুদায় স্থান পরিস্কৃত ও পরিচ্ছন্ন । 
মন্যাসী তাহাদ্িগের আহারের নিমিত্ত নানাবিধ সামগ্রী 
আহরণ করিসক্লা দিলেন; কিন্তু আপনি ফল মুল আহার 
করিয়। জল পান করিলেন । অনন্তর এবপ পবিত্র কথ! বার্ড! 
কহিতে লাগিলেন যে, তাহা শুনিলে মনে আনন্দোদয় ও 
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিসঞ্ার হয়। তাহার কথ। বার্তা শুনির! 
চমত্কৃত হইয়। সমাগত অতিথির মহাত্মা বলিয়া তাহার ঘণেষ্ট 
সম্মান করিতে লাগিজেন। রাজকুমারী বিবেচন! না করিয়াই 
সহসা তাহাকে অনভিজ্ঞ স্থির করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষণকাল 
অনুতাপ করিলেন। 

অনন্তর ইমলাক বিনয়বচনে কহিলেন, “মহাশয়! আপ- 
নার যশ ও গৌরব যে, পৃথিবীর চতুর্দিকে বিস্তীর্ঘ হইয়াছে 
ইহ! আশ্চর্যের, বিষয় নহে। আপনার মত সদাশয় ও সখা 
ভূমগ্ডলে কাধাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমর! কাক্সরে। 
নগুরেও আপনার বিজ্ঞত। ও বহুদর্শিতার কথা। শুনিয়াছি। 
আপনি মহাবিজ্ঞ, অনাক্গাসে এই যুব পুরুষ.ও এই কুমারীকে, 
কিরূপ অবস্থা অবলম্বন করিঘা। সংসারঘাত্র। নির্বাছ কর। 
উচিত, তাহার উপদেশ দিতে পারিবেন। সংসারঘাত্র! 
নির্বাহের সুন্দর পথ বলিয়া দিতে পারিবেন এজন্ত আপনার 
নিকটে আঁপিয়াছি।” নম্ন্যাসী কহিলেন, "যে ব্যক্তি সুন্দরন্ধপ 
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চলিতে পারে, তাহার পক্ষে সকল অবস্থাই উত্রুষ্ট । জীবন- 
বাত্র! নির্বাহের পথ নিদ্ধারণের আর কোন নিয়ম বলিয়া 
দিতে পারি ন1; কিন্তু যাঞছাতে বিপদ্‌ বা অনিষ্ট ঘটনার সম্ভ1- 
বন। নাই সেই পথই অবলম্বন কর! উচিত ।” রাজকুমার কহি- 
লেন, “কাপনি আত্মদুষ্টান্ত ত্বার। যে পথ উৎকৃষ্ট ও অবলন্বনীয় 
প্রকাশ কবিতেছেন, বোধ হয় ইহাতে আপদ্‌ বিপদ ও অনিষ্ট 
ঘটিবার সম্তাবন। নাই ।” 
সন্রযাসী উত্তর করিলেন, "হা, আমি পনর বৎসর হইল 
এই নিজ্জন প্রদেশ আশ্রয় করিয়াছি; কিস্ত আমার একরপ ইচ্ছা 
নাই ধে,লৌকে আমার দ্ৃষ্টান্তের অন্ুবর্তী হয়। যৌবনা- 
বস্থায় আমি এক জন সৈনিক পুরুষ ছিলাম; ক্রমে ত্রমে সেনা, 
ংক্রান্ত উন্নন পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলাষ। সেন! সমভি- 
বাহারে কত দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কত যুদ্ধ দেখিয়াছি, কত 
বার বিপদ্ধে পড়িয়াছি, কত বার যুদ্ধে জয়ী ভইয়াছি। পরি- 
শেষে এক জন অল্পনয়স্ক সৈনিক পুরুষকে আমার অপেক্ষা 
শ্রধান পদ প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া! ও আপনার শক্কির হান হই- 
তেছে বুঝিতে পারিয়া, অত্যাচার ও উপদ্রবে পরিপুণ, 
মারামন্্ বাগুরায় আচ্ছন্ন ছুঃখময় সংসার পরিতাগ করিতে 
ইচ্ছা জন্মিল এবং নিঞ্জনে নিরুদ্ধেগে শেষ কাল অতিবাহিত 
করিতে প্রবৃত্তি হইল। একদ1 যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইব1 এই 
গিরিগহবরে আসিয়। শক্রদিগের ভস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়।- 
ছ্িলাম,তনিিনিদ্ক ইহাকেই চরমাবস্থার বাসস্থান স্থির করিলাম। 
শিল্পকর নিযুক্ত করিয়! স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত করাইন। লইলাম এবং 
প্রায় সমুদান্গ আবগ্তক দামগ্রী সংগ্রহ কিয়] রাখিলাম ৮ 
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“ঘাড়ে অভিভূত ও উদ্বিগ্রচিভ্ত নাবিক, ঘাট পাইলে ধেরূপ 
'আহলাদিত হয়, আমিও এই গিরিগুহায় আসিয়া! কিছুদিন 
সেইরূপ আনন্দিত হইয়াছিলাম। যুদ্ধক্ষেত্রের গোলযোগ 
ও উদ্বেগের হস্ত এড়াইয়! এই নিঃশব ও নিরুপদ্রধ গির্ি- 
গহ্বরে আসির শ্রাথমতঃ মভাসন্থষ্ হইয়াছিলাম। কিন্তুধখন 
নৃতন নৃতন বস্ত দর্শন জন্য আনন্দের বিগম হইল, অর্থাৎ যখন 
ইহাকে আর নুন বলিয়া! বোধ হইতে লাগিল না, তখন অত্রপ্ত 
তরুলনাদির স্বভাব ও গুণ পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলাম 
এবং এই পাহাড় হইতে নানাবিধ ধাতু সংগ্রহ করিয়া তাহার 
তত্বানুসন্ধান করিতে লাগিলাম। এক্ষণে তাহাও আর ভাল 
দাগে না| আমি কখন কথন আপন আপনি বিরক্ত হইয়। 
উঠি, তখন কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না। কখন 
কখন আমার অন্তঃকরণে নানাবিধ সন্দেহ উপস্থিত হয়। তখন 
শত শত চিন্তা উপস্থিত হইয়া চিন্ধকে আন্দোলিত ও ব্যাকুল 
করে। সংপারে থাকিলে সৎকর্ম অনুষ্ঠানের অনক হুনোগ 
পাওয়া যায়; পাপ কর্ম ঘটিনারও সম্ভাবন! থাকে । আমি 
সংকন্ষের অনুষ্ঠান এক বারে পরিত্যাগ না করিয়! পাপকন্ম 
হইতে মুক্ক হইতে পারিলাম না বলির! সাতিশয় লঙ্জিত হই। 
কথন কথন এরপ ভাবি যে, আমি রোষ ও ঈর্ষা পরবশ হইয়াই 
নির্জনে আসিয়াছি। ধর্মবুদ্ধিতে আমি নাই। তখন আত্ম- 
দোষের উদ্ভাবন করিয়! কতই বিলাপ করি এবং অল্প লাভের 
ভন্ত অনেক হারাইক্সাছি ঘলিয়া কতক 'অনুতাপ করি। 
নিজ্ঞনে আসিয়। অসৎসংসর্গের অসতফল হইতে বিমুক্ধ হইয়াছি 
বটে; কিন্তু সসংদর্গ, দৎপরামর্শ ও সদালাপ জনিত হুখলাভ 


১০৪ রাস্পোপণ 


হইডেও বঞ্ঃত হইয়াছি সন্দেহ নাই। জনসমাঁজে বান কর! 
ও নির্জনে অবস্থিতি করার লাভাপাভ ও ক্ষতি বুদ্ধির পরস্পর 
তুলন। করিয়! দেখিয়| স্থির করিয়াছি কল্য পৃথিবীতে যাইব 
ও লোকসমাজে বাদ করিব। যাহার! নির্জনে বাদ করে 
তাহাদিগের অবস্থ। হুঃখের অবস্থা মন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে 
ধর্মোপার্জন হইলেও হইতে পারে) না হইলেও ন1 হইতে 
পারে । 

তাহার! সন্ন্যাসীর কথ। শুনিয় বিশ্বয়্াপন্ন হইলেন। ক্ষণ 
কাল নিস্তব্ধ থাকয়! মঙ্গে মনে নানাপ্রকার চিন্ত। করিলেন। 
পরিশেষে তাহাকে কাররে। নগরে লই যাইতে স্বীকার করি" 
লেন। সন্গণানী পাহাড়ের অভান্তরে প্রচুর ধন পুতিয়। 
রাখিয়ছিলেন, তাহা তুলিয়া লইলেন এবং কারে! নগরে 
চলিলেন। তথা পঁছুহিয়া বছু কালের পর জনসমাঞ্জের 
শোভা দেখি মহ। আনন্দিত হইলেন। 





প্রকৃতির নিয়মানুমারে চলিলে যেরূপ 
হবখের সম্ভাবনা | 


কতকগুলি স্বুশিক্ষিত ব্যর্তি এক সভা করিয়াছিলেন । 
ভীছার নির্ধঘাঝিভ লময়ে তখার উপস্থিত হইয়া, আপন 
ছাপন সনের অক্িপ্রাক়্ ব্যন্ক, করিতেন ও অগন্তের অভিপ্রায় 


ঈ্রাসেলাস ? ১৩৮ 


ও মতের সহিত আপন অভিপ্রায় শু মতের ত্কাহইল ফি 
না, ভাতা বুঝিয়া দেখিতেন । তীহ্াদিগের, রীতি প্রকৃতি 
কর্কশ বটে, কিন্তু তাহাদিগের বক্ততায় ও কথোপকথনে 
নান! সহপদেশ পাওয়া যাহত ও বিচারে তর্কশক্তি প্রদর্শিত 
হইত। বিচারে তর্কশক্তি প্রদর্শিত হইত বটে, কিন্ত বিচারের 
সময় তাহারা এপ ব্যগ্রচন্ত হইতেন যে, ধারাবাহিক 
বিচারের পর; কি বিষয় ইয়া প্রথম বিচার আরম্ভ হসইয়াছিপ 
তাহা ভুলিয়! যাইন্তেন | কোন কোন দোষ সব্বপাধারণেরই 
ছিল। প্রভূত্ব প্র+াশ পুন্দক অন্যকে উপদেশ দিতে সকলেরই 
বাঞ্চা, এবং কাহারও বুদ্ধি বিদ্যা নিষ্বল হইয়াছে শুনিলে 
সঞ্চলেই আনন্দিত হইতেন। রাসেলাল সর্ব এই সভায় 
গতায়াত কারতেন্ব। তিনি একদা তথায় সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত 
বর্ণন করিরা কহিলেন, প্সন্নানী উত্তম বলিয়া! ষে পথ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, আবার অপকৃষ্ট বলিয়া তাহাই পরিত্যাগ 
করিয়াছেন” ূ 

সন্ধ্যাসীর বৃস্থান্ত শ্রবণে শ্রেতার। নানাপ্রকার মত বাক্ত 
করিতে লাগিলেন, কেহ কহিলেন? “যেমন তিনি না বুবিয়া 
কর্ম করিরাছিলেন তেমনি ফল পাইয়াছেন।” এক যুব! 
পুরুষ ব্যগ্রতা মহকারে কহিলেন, প্র সন্ন্যাসী কপটবেশী 
সন্দেছ নাহ |; কেহ কেহ কর্িলেনঃ “সাধানুলারে 
জন্দমান্জের উপকার করা কর্তব্য কর্ম্ম। অতএব সন্গযাসীর 
জনসমাঁজ পরিত্যাগ কর] উষ্গাবুক কর্ম হয় নাই, কেছু 
রব কহিলেন, “যখন সাধ্যান্সারে জনসমাজের উপকার করা 
সম্পর হর) তখন মানবগণ অস্তঃকরপের বিশ্দ্ধর জন্ত এবং 


০১ বরামেলীনন 


ভূমগুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কিকি কর করিলাম তাঁহার পুর্ব্ব- 
পর পর্যালোচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, নিজ্নে বাই! 
অবস্থিতি করিতে পারেন 1১, | 

সয়্যাসীর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়। এক ব্যক্তি অন্তান্য লোক 
অপেক্ষা! সমধিক চিস্তাবিষ্ট হুইয্শছিলেন। তিনি কহিলেন, 
£বোধ হয় সন্নযামী আবার কিছু কালের পর পুনর্বার আশ্রমে 
যাইতে পারেন এবং লজ্জা যদি গ্রতিবন্ধক ন1 হয়, তাহ! হইলে 
আবার আশ্রম হইতেও জনপদে প্রত্যাগত হইতে পাঁরেন। 
হুথপ্রাপ্তির আশা অন্তঃকরণে এমন দৃঢ় রূপে ব্ধমূল হইয়। 
থাকে'যে, -ছ কালের অভিজ্ঞতাও তাহাকে উন্মলিত করিতে 
পারে না। বর্তমান অবস্থা যেরূপ হউক না কেন, আমর! 
তাহাতে দুঃখ অঠুডব করি এবং তাঁহা ছুঃগ্লের অবস্থা] বলিয়া 
জ্ঞান করিয়া থাঁকি, কিন্ত ধখন সেই অবস্থা দুরবর্ডিনী হইতে 
থাকে তখন তাহাকে উৎকৃষ্ট বকিয়। বোধ হয়। তখন সংকল্প 
তাহাকে শুঙ্দার করিয়া! চিত্রিত কয়ে এবং অন্তঃকরণ মুদ্ধ হয়! 
পুনর্ধ্বার উহা পাইবার প্রার্থনা করে। কিন্তু এমন সময় 
উপস্থিত হইবেক, যে সময়ে আশা আর যাতনা দিতে পারিবে 
লা এবং আত্মদোষ ব্যতিরেকে মন্থুষ্যের ছুরবস্থা! ঘটিবে ম11+ 

এক দর্শনশান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আঅধীরত। সহকারে এই সকল 
কথ গুনিভেছিলেন, গুনিক়! কছিলেন, “'জ্ঞানীদিগের পক্ষে এই 
বর্তমান সময়ফেই নেইবধপ সময় বলা যাইতে পাকে । 
আত্মদোষ ব্যভির়েকে মন্ুষ্যের রব! ঘটবে না এরূপ সমগ্ক 
আঁসিৰেক কি? সেরূপ সময় ত আপিয়াছে। পরমকারুণিক 
পরমেশ্বর/লুখ শ্বাচ্ছন্দ আমাদিগ্ের ছত্তগত করিয়া রাখিয়াছেনঃ 


ালেলার। ১০৭ 


আভঞএব তাহার অন্বেষণ কর, বৃথা কালক্ষেপ কর মাত্র । 
গ্রক্ৃতির নিদ্মঘানুলারে চলাই স্থ্থী হইবার এক মাত্র পথ। 
ঘিনি প্রকৃতির নিয়মানুসারে জীবনমাত্র নির্বাহ করেন তিনিই 
সখী । ত্বাছাকে ক্মাশাপিশাভীর যন্ত্রণা সয করিতে হয় নাঃ 
ইচ্ছার পরতন্ত্র হইয়াও চল্বিতে ভয় না। কতকগুলি পেকে 
সক্ষম ও চর্রবোধ তর্ক দ্বারা স্থথের পথ উদ্ভাবন করিবার চেষ্ট! 
পান, কিন্তু তাঁগদিগের চে কখনই সফল হইয়] উঠে ন1। 
ধাহার। সহজে জ্ঞানী ও সখী হইবার ইচ্ছা! করেন, ক্বাহাদিগের 
রনের হুরিণী ও কোকিলার প্রকৃতি পরীক্ষা করিরা দ্বেথ! 
উচিত। জগদীশ্বর পণ্ড পক্ষীদ্বিগকে ষে এক প্রকার সংস্কার 
দিয়াছেন সেই ষংস্কার তাছাদ্িগকে যেদিকে লইয়! যায় ও 
যাহা করিতে বলে, তাঁহার! সেই দিকে য়ায় ও তাহাই করে। 
তাহারা যেরূপ স্বভাবনিদ্ধ রংস্কার অনুলারে চলিয়! সুখী হয়, 
আমরাও দেই রূপ প্রকৃতি অন্থনারে চলিলে সুখী হইতে পারি। 
'আমাদিগের বাদানুবাদেরও কিছু আবস্তকতা নাই, উপদেশ 
লইবারও কোন প্রদ্বোজন নাই । কারণযাহারা সত্তক্তার স্তার 
বাগাড়ম্বর পৃর্ববক সাহচ্কারে উপদেশ দের, তাহার! আাঁপনা- 
দিগের উপদেশ আপনারাই বুঝিতে পারে না। আমাদিগণের 
কেবল এই মাত্র মনে করিয়া রাখা উচিত যে, প্ররুতির নিয় 
হইতে যত দূরবর্তী ছওয়া যার, তত সখ হুইতে দূরবর্তী 
হইতে হুয় 1১ 

তিলি এই কথ বলিয়া, সন্থপদেশ দিন! লোকের মছোপকার 
করিলাম মনে মনে এই বোধ হওয়াতে গম্ভীর দৃষ্টিতে এক বার 
নকলের মুখ পানে চাহিলেন। রাজকুমার বিনীত রচনে 


১৮ রাগেলাস 


ভিজ্ঞাপিলেন, “যহাশয ! জন্যান্ত হোকের ভ্তায় আমিও শখের 
অভিলাষী; তন্নিমিত্ত মনোযোগ পুর্বক জাপনার উপদেশবাকা 
শুনিষাছি। ভবাদুশ পঞ্ডিতগণ নিঃসন্দেহ চিতে যে অভিপ্রাগ্ন 
ব্যক্ত করেন, তাহার সতাতাবিষগ়ে সংশয় করিতে আমার ইচ্ছ! 
নাই। কেবল ইহাই জানিন্ছে চাছি, কিন্পে চলিলে শ্রকৃতির, 
নিরমানুসারে চলা হয়।* 

পণ্ডিত কঙ্ধিলন, “যখন আমি যুব! পুকধদিগকে বিনয়ী 
ও শিক্ষাবিষয়ে মনোযোগী দেখি, তখন আমি যাহা জানিতে 
পারিয়াছি ভাহ! শিখাইতে কোন প্রকারে অন্বীকার করি 
না। কার্য কারণের সম্বন্ধ প্রণালী হবার যা কর্তব্য বলিয়। 
গ্রির হয়, ঠাহা+ অনুষ্ঠান করিলে, যাহা আকর্তবা বলয়! জান] 
বায় তাহা পরভাগ করিলে এবং জগতের স্থথ স্বাচ্ছন্দের 
নিমিত্ত যে অপরিবন্ধনীর চমত্কার কৌশল নির্ধারিত আছে 
তদনুসারে চলিলে প্রকৃতির নিয়নান্থুসারে চলা হয় |, 

বে সকলজ্ঞানীদি গর কথা বত শুন! যায় ততই আর 
বুঝিতে পারা যার না,ইনি উহাধিগের মধ্যে এক জন, রাজকুমার 
ইহ। শীঘ্র বুঝিয়। লইলেন। তাহার কথা সমাপ্ত হইলে নমস্কার 
করিলেন ও আর কোন থা জিদ্তানা করিলেন না । পণ্ডিত; 
তাহাকে সন্ধুষ্ট বিলেচত1 করিয়। ও অন্য লোঁকদিগকে শিল্তব্ধ 
দেখিস গ্রাত্রোথান করিলেন এবং, আপনি প্রকৃতির নিরমানু- 
দ্বারে চলিতেছেন এইনপ ভাবিয়। সাহস্কারে প্রস্থান করিলেন। 


ব্াদেলান ।. ১০৯ 


রাজকুমার ও তাঁহার ভগিনী কর্তৃক 
পর্যযবেক্ষণকাধ্যের বিভ!গ । 


সুখে দংসারধজা নির্ধাছের নিমেত্ত কোন্‌ পথ অবলম্বন 
কর কর্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া, রাজকুমার ভগ্গোৎ্সাহ 
চিন্তে গৃহে গমন করিলেন। তিনি বিকেচনা করিয়! দেখিলেন 
যে, বিজ্ঞ ও অনন্ভিজ্ঞ কেই সখের পথ অবগত নহেন। 
তখনও দ্দধিক বয়স হয় নাই বপিয়া রাজকুমারের মনে এই 
মাত্র লাশ্বাস থাকিল যে, এখনও অগ্রুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়! 
দেখিবার অনেক সময় ন্সাঙ্জে। যাহ! হউক, রাজকুমার এত 
দিন ধে সকল পর্যবেক্ষণ করিয়। আদসিতেছিলেন ও তাহার 
মনে যে সকল সন্দেহ উপস্থিত 'হইতেছিল তাহা .ইমলাককে 
জানাইতেন, কিন্ত ইমলাক তদ্দিষয়ে যে উত্তর দিতেন তাহাতে 
আবার নূতন নুতন সন্দেহ উপস্থিত হইভ। ন্তরাং রাসেলাস 
এই অবধি ভগিনীর সহিতই সর্বদা কথা বার্তা কহিতে ও 
পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভাহার মনে যেরূপ আশা ছিল, 
ভগিনীর মনেও সেইরূপ আশা সঞ্চারিত থাকাতে তিনি 
ভাতাকে বুঝাইর। কঠিলেন, “যে আমাদিগের এক বারে নিরাশ 
ও হতাশ্বাস হওয়া! উচিত নয়, অনুসন্ধান করিলে পরিশেষে কৃত- 
কার্ধ্য হইলেও হইতে পারি ।” 

“দেখ, আমর] পৃথিবীর বিবরণ অদ্যাপি সম্পূর্ণ রূপে 
জানিতে পারি নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের অবস্থা, কি হুঃখের 
অবস্থা, কোন অবস্থাই 'সামাদিগেরঘটে নাই। দেশে আমর! 
র্জপরিবার, বলিয়া পরিগণিত ছিলাম.বটে, কিস্ত-কোন ক্ষমত। 

১৬ 


১৯ পর" রাসেলান। 


ছিল না । এখানেও আজি পর্যস্ত গুহবর্থ ও অংসারধর্ধের 
আখ এবং গৃহস্থদিগের প্ররুত অবস্থা জানিতে পারি নাই। 
পাছে আপন মত ও আপন কথার বৈপরীত্য হয় ও আপনার 
ভ্রান্তি প্রকাশ হুইয়া পড়ে, এই নিমিত্ত ইমলাক আমাদিগকে 
উত্সাহ প্রর্দান করেন না; বরং তাহার কথা গুনিলে উতৎসাশু- 
শিখা একবারে নির্বাণ হইয়! যায়। যাহ! হউক, এক্ষণে 
আমর! কার্ধযাবিভাগ করিয়া লই। প্রাসাদের সমারোহ ও 
উশ্বর্ষযের আঁড়ম্বরের মধো স্থথ আছে কি না, তুমি গিয়! 
অনুসন্ধান কর; আমি গৃহস্কদিগের আলমে গিয়া উহার তত্ব 
করি। হয় ত, প্রশ্বর্ষ্যের সঙ্গে সুখ থাকিবেক, কেন না, 
এশ্র্ধযশালী লোকের পর্োপকার ও পৃথিবীর হিতাহুষ্ঠান 
করিবার ক্ষমতা আছে; নাহয় ত, মধ্যবৃত্তি লোকের গৃহে 
স্থুখের দেখ! পাওয়া! যাইবেক, কেন না, তাহাদিগের অত্যুননত্ব 
মনোরথও হক্ব না|” 


ধশী ও প্রতুত্বশালী লোকের প্রাসাদে 
স্থথের অন্বেষণ । 
রাসেলাঁস ভগিনীর প্রস্তাবে সম্মত ভইলেন।! পর দিন 


ভামেক লোক জন সঙ্গে লইরা পাসার প্রাসাদে গমন করিলেন। 
তথায় গিয়। এরপ. জাকজমক ও সমারোহ করিতে আরঙ্ক। 


রালেলান | ১১৬৮ 


করিলেন যে, শীপ্রই এক জন ধনবান্‌ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন 
ও বিলক্ষণ মান সম্ত্রম হইল। এক জন রাজকুমার 
কৌতুকাক্রাত্ত হইক্জা দূর দেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন 
'খআইরূপে রাজকর্মচারীদিগের নিকট পরিচিত হইলেন ; পাসার 
সঙ্গেও সর্বদা দেখা শুনা ও কথ! বার্তী হইতে লাগিল। 

প্রথমে তাহার মনে এই বিশ্বাস হইল যে, যাহার নিকট 
উপস্থিত হইবার সময় লোকের মনে ভগ্প ও বিস্ময়ের আবির্ভাব 
হয়, প্রজার! বিনীতভাবে আদেশ গ্রহণ করে, এবং সমস্ত 
রাজ্যে যাহার আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা আছে, তিনি 
স্কথী সন্দেহ নাই। আমার সাদ্বচারগুণে সতম্র সহ লোক 
স্থে কালক্ষেপ করিতেছে ইহা জানিতে পারিলে, 
মনে যে অপরিসীম আনন্দোদয় হয়, তাদুশ আনন্দ আর 
কিছুতেই অনুভূত হয় ন]। কিন্তু ক্ষণকাল পরে ভাবিলেন 
যে, এরূপ আনন্দ এক জাতির মধ্যে এক জনের ভাগ্যে ঘটিয়। 
উঠে। বোধ হয় এমন কোন সুখ থাকিবেক, যাহা সকলে 
লাভ করিতে পারে। এক ব্যক্তির ইচ্ছার অন্বত্তী হুইয়! 
সহআ্র সহ্ত্র লোক চলিবেক এবং এক ব্যক্ির স্থথের নিমিত্ত 
শত শত লোক স্ষ্ট হইয়াছে, ইহ! বিশ্বাস করা কোন রূপেই 
স্তায়াহুগত ও বিচারপিদ্ধ হইতে পারে না। 

এই চিন্তা রাজকুমারের মনে জাগ্রতী থাকিল; তিনি 
ইছাঁর কিছুই মীমাংসা করিয়া! উঠিতে পারিলেন ন!। ক্রেমে 
উপহার ও সদ্ব্যবহার দ্বার! বাজকুলে যত পরিচিত হইন্তে 
লাগিলেন, ততই জানিতে পারিলেন ষে, প্রধানপদস্থ লোক 
অন্কান্ত লোকের প্রতি ঘৃণা! প্রদশন করেঃ অন্তান্ত লোকেও 


১১২ রাসেলাপ! 
প্রধানপদস্থ লোঁকের প্রতি যৎপরোনান্তি বিদ্বেষ করিয়া থাকো । 
্বতরাং রাজকুল কেবল চাতুরি, ধূর্ভতা, দলাদলি ও বিশ্বাস- 
ঘাতকতায় পরিপূর্ণ। পাঁসার নিকট যাহার! সর্বদা বলিয়া. 
থাকে; ক্রয়ে ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, তাহার সুলতানের 
চর, পাসার দোষ অনুসন্ধান করিতে প্রেরিত হইয়র্চিছ্। 
দেখিলেন, সকল রসনাই অনবরত তিরস্কার ও নিন্দা করিতে 
প্রবৃত্ত আছে ও সকল চক্ষুই সর্বর্ধা দোষান্বেষণে নিধুক্ত 
রহিয়াছে । ্‌ 

কিছু দিনের পর পাসার পচাত হইবার আদেশপত্রে আসিল 
এবং তাহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কনষ্ট্যান্টিনোপল নগরে 
যাইতে হইল। তদবধি তাহার নাম এক বারে বিলুপ্ত হইয়। 
গেল। তখন রাসেলাস ভগ্নোৎসাহ চিত্তে ভগিনীর নিকট 
আসিয়া পাসার আদ্যোপান্ত বৃত্বাস্ত বর্ণন করিয়া! কছিলেন 
“কট, প্রভুত্বের তকোন গুণ দেখি না, প্রতুত্ব কখনই সুখের 
আস্পদ্দ নছে; অথবা অধীনপদ্স্থ হইলেই বুঝি বিপদ্‌ ঘটে, 
'্বাধীন ও সর্বপ্রধান হইলে বুঝি আর বিপদ হয় না? তবে 
কেবল স্থলতানই কিশুখী? কি তাঁহাকেওযাঁতন। সহা করিতে 
ও শক্রদিগের তয় রাখিতে হয় ?% 

কিয়ন্দিবসের মধ্যে দ্বিতীর পাসা৪ পদচ্যুত হইলেন। থে 
ছুলতান তাহাকে নিধুক্ত করিয়1 পাঠাইয়াছিলেন, তিনি আপন 
রাজোর প্রধান প্রধান লোক কর্তৃক নিহত হইলেন। আর 
এক ব্যক্তি সুপভানপদ প্রাপ্ত হইয়া! আপন প্রিয় পাত্র অপর 
এক ব্যক্ষিকে পাসা করিক্) পাঠাইলেন। 


বরা 


গজ 
্/ 
ঞে সু 


রানেলাগ । 


গৃহস্থ শ্রমে স্থখের অনুমন্ধান । 

রাজকুমার যে সময়ে পাসার প্রাসাদে সুখের অনুসন্ধান 
ফরিতেছিলেন, রাজকুমারীও সেই সমন্ব গৃহস্থদিগের বাটাতে 
প্রবেশিয়া অভিপ্রেত বিষয়ের তত্ব করিতে লাগিলেন। দাঁন- 
শীলতা, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপের নিকট কোন গ্থার মুক্ত ন! 
হইয়! থাকিতে পারে না। রাজকুমারী এই সকল গুণের 
সাহাযো, যে বাট়ীতে প্রবেশ করিতে অভিলাষ করিলেন, তথাস্ 
যাইতে পারলেন । দেখিলেন, নেক বাটীর কন্তাগণ হাসির! 
খেলিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে আপাততঃ বোধ 
হয় যেন, তাহারা সন্ধষ্ট চিন্ছে ক্রীড়া কৌতুক করিয়! কালক্ষেপ 
করিতেছে। 

রাজকুমারী সর্ধদা ইনলাকের ও স্বীয় ভ্রাতার কথোপকথন 
শুনিয়া এপ গম্ভতীরস্বভাব ও পরিণতচিত্ত হুইয়াছিলেন যে, 
কন্াগণের অকি্চিংকর ক্রীড়া কৌতুক, বাল্যনুলন্ভ চাপঙ্ 
এবং অর্থশৃগ্ত কথণে!পঞ্থন তাহার মনে সন্তোষ জন্মাইয়! দিতে 
পারিল না। তিনি অনারাসেই বুঝিতে পারিলেন তাহাদিগেক 
অভিলাষ শীচ, আশয় অতিক্ষুত্র, ও আনোদ প্রমোদ কাত্রিম। 
দীন হীনের আমোদ প্রমোদ ত্যর।প পবিত্র ও নিদ্দোষ হওর়। 
উচিত, তাহাদিগের আমোদ প্রমোদ সেরূপ নম্ম। আকাঞ্চংকর 
ঈর্ধ্যা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষে জিগীষা1, তাহাদিগের সমুদায় আমোদ 
প্রমোদ দোষদূষিত করিয়া রাখিয়াছে। চেষ্টা করিলে বাচাব 
হুদ্ধি হইবার সম্ত্াবনা নাই এবং নিন্দা কারলে যাহার ক্ষতি 
হইতে পারে না, এমন শারীরিক সৌন্দধ্যের নিশিত্তও তাহার! 
পরস্পর ঈর্ধ্যা করে। তাহার! যেয়ন ক্ষুদ্রাশয়, সেইবপ ক্ষুদ্ের 


৯১$ বাঁলেলান। 


প্রতি প্রণর প্রকাশ করিয়া থাকে ; এবং কেহ কেহ ভাঁবে ষে 
"আমর! প্রেমবন্ধনে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিঃ কিন্তু বাস্তবিক তাহা- 
দিগকে তৎকালে অলস ও অকর্শাণ্য বই আর কিছুই বলাযায় 
না। তাহার] বুদ্ধি ৪ গুণে প্রণয় প্রকাশ করে না; সুতরাং 
তাহাদ্দিগের প্রণয় পরিণামে বিরস হইয়া উঠে। তাহাদিগের 
আহলাদ আমোদ যেন্ধপ ক্ষণিক, শোক দুঃখও সেইব্দপ। 
তাছাদিগের অন্তঃকরণ পূর্বাঁপরপত্ধ্যালোচনাশৃন্ত,- ন্থৃতরাং 
তাঁহাতে ঘে কোন ভাবের উদয় হুয়, তাহাঁর সহিত ভূত ভবিষ্য- 
তের কোন সম্পক নাই । যেরূপ জলে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে 
গোলাকার রেখ! উত্থিত হয়, দ্বিতীয় বাঁর প্রস্তর নিক্ষেপ 
করিলে সেই রেখ! বিনষ্ট হইয়া! আবার নুহন নূতন রেখা 
উদ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ তাহাদিগের মনে নুতন নৃতন 
অভিলাষ উদ্ভুত হইয়া পুর্ব অভিলাষ বিনষ্ট করিয়া ফেলে। 
ফলতঃ তাহাদ্িগের অভিলাষেরও স্থ্র্যে নাই, মনেরও 
দা নাই। 

রাঁজকুমারী সেই সকল কন্াদিগকে নিরীহ জন্তর স্তায় জান 
করিয়! তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতে লাগিলেন। 
দেখিলেন, তাছার অনুগ্রছে তাচার! গর্বিত হর, কিন্তু তাহার 
সহিত একত্র থাকিতে ভাল বাসে না। তিনি আরও বিশেষ- 
রূপে পরীক্ষ। করিয়া! দেখিবার মানস করিলেন। তাভার 
সদ্ধ্যবছারে বশীভূত ও অধিক কাঁল সংসর্গে বিশ্বস্ত হইয়। দুঃখ- 
ভারাক্রান্ত অবলার! ত্ভার কর্ণে আপন আপন দুঃখ ও গোপন 
বৃ্ধান্ত ব্যক্ত করিভে আরম্ভ করিল এবং সৌভাগ্যগর্ব্বিত 
কন্তবগণ আপন আপন সুখ সৌভাগ্যের অংশভাগিনী করিবার 


রাসেল । ৯১৫ 


নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল । এইরূপে কাহারও 
জবস! তাঙথার অবিদ্দিত থাকিল ন1। 

গ্রীষ্মকালে বাঁসের নিমিত্ত নীলনদ্দের তীরে এক নির্জন 
আঁলয় ছিল। রাজকুমার ও রাজকুমারী প্রায় প্রতিদিন 
সার়ংকাঁলে তথায় গিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করিতেন ও আপন 
আপন পর্যবেক্ষণ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতেন। একদা উভয়ে 
বলিয়। আছেন এমন সময়ে রাজকুমারী নদের দিকে চক্ষু 
নিক্ষেপ করি! বিষগ্ন বদনে কহিলেন, “হে আ্রোতোরহু! তুমি 
অনেক দেশে গতাগতি কর, তুমি, অশীতি জাতির আঁবাস- 
ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হুইয়। থাক। আমি রাজকুমারী, 
তোমাকে জিজ্ঞাস করিতেছি, তুমি নিশ্চয় করিয়া বল, যেখানে 
শোক ভাপ নাই, যেখাঁনে ছঃখের কাতর ধ্বনি শুনিতে পাওয়! 
বাক্স নাঃ এমন লোকালয় কোন খানে দেখিরাছ কি না?” 

রাসেলাস কহিলেন, “আমি যেরূপ প্রাসাদে অনুসন্ধান 
করিয়। কৃতকার্ধ্য হইয়াছি, তুমি বুঝি গ্রহস্থাশ্রমে তাহা অপেক্ষা 
ধিক কৃতকার্য হইতে না পারিয়। থাকিবে ।+ 

রাজকুমারী উত্তর করিলেন, “আমি কাধ্যের বিভাগ করিয়া 
লইয়া! অবধি সপ্ভাব ও সদ্ব্যবহার পুর্রবক নানাবিধ লোকের 
সহিত আলাপ করিয়াছি, মান! গৃহে প্রবেশ করিয়াছি ও 
নানাপ্রকার সন্ধান লইয়াছি। আপাততঃ তথায় সৌভাগ্য 
ও সুখ স্বাচ্ছন্দ আছে বলিয়! বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান 
করিক। দেখিলে এবূপ একটী আলরও পাওয় যার না, যেখানে 
ছুরবস্থাপিশাচী গতাগতি না করে এবং দুর্ভাগ্যদানব সুখ ম্বচ্ছ- 
দতার ব্যাঘাত জন্মাইয়। ন। দেয়। নিতাস্ত দীন হীনের আলে 


১5৬ বাসেলান।। 


খনমি হাখের সন্ধান লই নাঁই। কারণ, আমি নিশ্চয় জানি, 
যে তথার তাহার তত্ব পাওয়া যাইবেক না, কিন্ত এমন অনেক 
দীন হীন আছে, আপাততঃ তাহাদিগকে সৌভাগাশালী 
বলিয়াও বোধ হয়ঃ কিন্ত তাহার! নিতান্ত দুঃখী । খুহতৎ বৃহৎ 
জনাকীর্দ নগরীতে দারিদ্রযদরশ। নানা আকার ধারণ করিয়। 
রহিয়াছে । কোন খানে বাহা আডম্বরের মধো নিভৃত হইয়। 
খাছে, কোথাও ব! অপব্যয়ের অন্তরালে লুকাইয়। আছে। 
অন্য লোকে আমার ছুরবস্থা জানিতে ন। পারে ইহ| অনেকেরই 
ইচ্ছা! এবং তগ্লিমিত্ত আপন আপন হুরবন্তা গোপন করিবার 
চেষ্টা পায়। তাহার! ক্ষণিক উপায় অবলঘ্বন করিয়! দিনপাত্ত 
করে, কল্য কিরূপে চলিবে ও কি উপায়ে মান সন্ত্রম বজাষ 
থাকিবে এই চেষ্টায় সমুদয় সমর বরথা নষ্ট করে। তাহা- 
দিগকে দেখিয়া আঁমার মনে তাদুশ র্েশোদয় হয় নাই; 
কারণ, তাহাদিগের ছঃখ আমি অনায়াসেই নিবারণ করিতে 
পরিতাম। কিন্ত কতকগুলি লোক আমার নিকট দানগ্রহপ 
করিতে অস্বীকার করিল ; তাহাদিগের দীন দশ। শীগ্রই উচ্ভা- 
বন করিতে পারিলাম বলিয়! তাহার! অতিশয় বিরক্ত হইল । 
সাহায্য করিতে চাহাতে তাদৃশ সন্তুষ্ট হইল না। কতকগুলি 
লোককে অগত্যা আমার দয়ার পাত্র হইতে হইল। কিন্তু 
মান গ্রহণজন্য অপমান বোধ হওয়াতে তাহার! অতিশর সমু 
হইল এবং আপনা্দিগের উপকারিণীকে কোন দূপে ক্ষম। 
করিতে পারিল না। কতকগুলি লোককে বথার্থ কৃতজ্ঞ 
দেখিলাম, তাঁহার! অকপট চিত্তে কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ করিল; 
কন্ধ উপকারাস্তরের প্রহ্যাশা করিল ন11+। 


'রাগেলাল। ১৭ 


গৃহস্থছদ্িগের অবস্থার বিস্তার । 


নিকায়] ভ্রাতাকে অনন্তমনা দেখিয়া! ক্রমাগত বলিত্তে 
লাগিলেন, “দারিদ্রদশ! থাকুক ব। ন! পাকুক, পলকল পবি- 
বারের মধ্যেই সর্বদা! অটনক্য ঘটিয়া থাকে । ইমলাক, বছ 
পরিবারের উপর কর্তৃত্বকে বাঁজত্ব বলিয়া নির্দেশ করেন; 
গৃতরাং ইচ্াও নির্দেশ করা বাইতে পারে যে। অল্প পরিবারের 
উপর কর্তৃত্ব একপ্রকার ক্ষুদ্র রাজত্ব। এই বাজত্বেও সর্বদ 
মূলাদলি, বিঝোধ ও বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং কথন কখন 
ভয়ানক অন্থও ঘটিম্। উঠে। যেবাক্তি সংসারাশ্রমের কিছুই 
জানে না, সেমনে করে যে, সন্তানের প্রতি পিত। মাতাধ 
স্নেহ চিরস্থাক্ী এবং পিতা মানা সকল সন্তানকেই সমান 
ভাল বাসিয় থাকেন। কিন্তু সম্তানদিগের শৈশবাবস্থা অভীত 
হইলেই পিস! মাতার স্নেছেরগু বৈপরীত্য ঘটিযা! উঠে । দস্তা 
নেরাগড আবার কিছু দিনের মধ্যেই পিত| মাতার বিপক্ষতা- 
চরণ করিতে গ্রবুত্ত হয়। ক্মৃতরাং তিরস্কার দ্বারা কলঙক্কি 
ন! হইক্বা উপকার বিতীর্দণ হয়ন। এবং ঈর্ধ্য দ্বারা দুষিত না 
হইয়' কৃতজ্ঞত! প্রদর্শিত হয় না।” 

“পিতা মাতা ও সস্তানগণ এক মতাঁবলম্বী হইয়া প্রায় 
ক্লোন কর্ম করিতে পারে না। পিত! মাতার অধিকতর শ্সেহ 
€ অনুগ্রহের পাত্র হইবার নিমিত্ত সকল সন্তানেই চেষ্টা পায়, 
তাহাতে তাহাদিগের লোভেরও প্রত্যাশা আছে। কিন্তু গ্গেহ 
ছ্ অনুগ্রহ প্রকাশের তারতম্য কিছুমীব্র লাঁতের প্রত্যাশী না 
খাকিলে৪ পিত। মাতা কোন সন্তানফে অধিক ভাল বালে, 


১৬৮ বরামেলাম। 


কাঁহাকেও.বা তেমন ভাল বাসেন নাঁ। এইক্পে কেহ পিভার 
বিশ্বাসপাত্র, কেহ বা মাতার স্নেহপাত্র, কেহ বা উভয়েরই 
অপ্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। সুতরাং পরস্পর ঈর্ধ্য। জন্মে এবং 
প্রতারণা ও কলছে বাটী পরিপূর্ণ হয়। পিতখ মাতা ও সম্তান- 
গণ নির্দোষ স্বভাব হইলে ও স্ায়ান্ুগত কম্ম করিলেও বার্ধকা 
ও যৌবনতেদে পরস্পরের মতভেদ হুইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবন!। 
যৌবনজাত বিকসিত আশার সহিত বার্ধক্যস্ুলভ নীরস নৈরা- 
, শ্তের কখন মিল ভয় ন1। যৌবন কালের আমোদ প্রমোদ 
বৃদ্ধের বিজ্ঞত! সহা পরিতে পারে না। বসস্তকালখন বস্ত- 
জাঁঙের সহিত শীতকালীন বস্তজীতের তুলন! করিয়া দেখিলে 
উভয়ের আাকারগত যেরূপ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়। যায়, 
যৌবন ও বার্দধক্যেরও তত ঈতরবিশেষ অনুভূত হুইয়া থাকে ।» 
প্ৰদ্ধের! ক্রমে ক্রমে উন্নতির প্রত্যাশা করেন, যুব! পুক- 
ষের] বল, বীর্য্য, উৎসাহ, ধীশক্তি ও বাগ্রতী সহকারে এক 
বারে কার্য সকল সফল করিবার চেষ্টা পান। বৃদ্ধের পাবধ!- 
নতাকে দেবতার ভ্তায় ভক্তি করেনঃ যুব পুরুষেরা সহসা 
নৎকর্ম্বের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হন । যুব! পুরুষের প্রায় অপকাঁর 
করিবার ইচ্ছ। হয় না এবং অন্তেক্ঠাহার ্মপকার করিবে এরূপ 
সন্দেহও করেন না, স্থতরাং বিশ্বাসপুর্বক সকলের সহিত 
সরল ব্যবহার করিতে প্রবুন্ত ভন। কিন্তু তাহার পিতা লোকের 
সহিত সরল ব্যবহার করিয়া কত বার প্রতারিত হইয়াছেন, 
কত বার চাতুরিজাঁলে পতিত হইয়াছেন ; সুতরাং সকলকেই 
সন্দেহ করেন, আপনিও স্থযোগ পাইলে প্রতারণাজাল বিস্তার 
করিয়া বদেন। বৃদ্ধ, ভ্রোধদৃষ্টিতে যৌবননুলত ক্সবিবেকের 
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শ্রুতি নেত্রপাত ফরেন, যুবা বার্ধক্যন্লভ সন্দেহকে সাতিশস়্ 
দ্বশা করিয়া! থাকেন । সুতরাং পিত। পুভ্রের পরস্পর মনের এঁক্য 
ন1 হওয়াতে ক্রমে ক্রমে ন্েহ ভক্তিরও হ্রাস হইয়া আইসে। 
অগরীশ্বর যাহাদিগকে মেহগ্রস্থি দ্বারা এত দৃ়ব্ূপে আবদ্ধ 
করিয়া দিয়াছেন, তাহারাই যদি পরস্পরের যাতনাম্বরূপ 
হইল, তাহা হইলে আমরা কোথায় বিশুদ্ধ প্রেম ও পরিত্র 
নথ শ্বাচ্ছন্দের সন্ধান পাইব ?”” 

ব্রাজ্জকুমার কহিলেন, “যেন্ূুপ লোকের সহিত আলাপ 
পরিচয় করা উচিত, বোধ হয়, তাদৃশ লোক তোমার দুষ্টিপথে 
পতিত হয় নাই। সকল সম্বন্ধের সারভূ্ত স্পেহময় সম্পর্ক যে, 
লৈসর্গিক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, ইসা বিশ্বাস করিতে আমার অভি" 
লাষ হয় না।”” 

নিকায়। বলিলেন, « গ্হবিচ্ছেদ যে নিতান্ত নৈসর্গিক 
তাহা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু তাহা হইতে পরিজ্রাণ 
পাওয়াও সহন্গ কম্ম নহে । সমুদায় পরিবার প্রা সদগুণসম্পর 
হল না, পরিবারের মধ্যে কেহ বা ভাল কেচ বা মন্দ হয়। 
ভাল মন্দে সুন্দররূপে মিল হয় না; মলে মন্দে কখনই মিল 
হয় না। কথন কথন গুণবান্দিগের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত 
হয়্। যেহেতু গুণ নানাপ্রকার, কেহ বা এক গুণের 
সাতিশয় পক্ষপাতী হইয়। অন্ত গুণের যত্পরোনান্তি দ্বেষ করে, 
কেহ বা অন্তবিদ্বি্ট গুণের নিতাস্ত পক্ষপাতী হুইয়! ভঠে। 
তখন তাহাদিগের পরম্পর এক্য থাকিবার সম্ভাবন! কি? বাহ! 
হউক, যে সকল পিতা মাতা সম্মান ও সমাদরের উপযুক্ত, 
তাহাদিগের পুরস্কারও হুইয্না থাকে। যিনি পক্ষপাতশূৃন্ত হুইয়] 
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স্ঠায়ানুগত পথে চলিতে পাঁরেন। তাহাকে কেহ কখন খ্বণ! বা 
অনাদর করে না1।» 

“এতডি 'সংসারাশ্রমে আরও অনেক প্রকার দুখে ও ক্ষ্ঠ 
আছে। কতক্ষগুলি লোক কেধল ভূভোর অধীন । দুত্যের 
উপর বিশ্বাস করিয়া সকল কার্যোর ভার দেন, ভৃত্য ধাহ! 
করে তাহাই হয়। কতকগুপি জোঁককে ধনবান্‌ জ্ঞাতিকুটুের 
ইচ্ছাঁমাত্রের উপর নির্ভর করিয়া! ফালক্ষেপ করিতে হয়। 
তাহারা সেই সেই জ্ঞাঁতিকুটুম্বকে সত্তষ্ট করিতেও পারেন না, 
বিরক্ত করি-তও তাচাদিগের সাহস হয় না। এমন অনেক 
স্বামী আছেন, তাহারা কেবল হুকুম পাটাইতে চাহেন, এমন 
অনেক পত্রী আছে তাহার! স্বামীর একটি কথাও গ্রাহ্য করেল 
না। এই ভূমণ্ডলে অনায়াদেই লোকের মন্দ করা যাস, কিন্ত 
তাল করা সচজ কর্ধ্ম নয়। এক জনের সন্ধদ্ধিতে ও সদ্‌পুণে 
অনেকে সুধী হইতে পারে না, কিন্তু এক জনের মুর্থতাদোষে 
ও পাপে নেকেই অন্থ্থী ও বিষম দুববস্তাপন্ন হইয়! উঠে।”, 

রাঁজকুমাঁর কহিলেন “বদি বিবাহরূপ বৃক্ষে এইরূপ অস্থথ 
ফল ফলে! 'তাঁহ। হইলে এক জনের মতের সহিত আপন 
মতের এক্য করা ভয়ানক ব্যাপার বলিয়া! জ্ঞান করিব এবং 
সঙ্গিপীর পোষে আপনি অন্ুখী হইব না” 

নিকায়! উত্তর করিলেন “আমি অনেককে এই কাঁরণ- 
বশত; একাকী থাকিতে দেখিয়াছি । কিন্তু তাহাদিগের 
অবস্থা ও বিবেচনাকেও উৎকৃষ্ট বলা যায় পা! প্রণয় ও পে 
প্রকাশ ব্যতিরেকে তাহাবিগের জীবন ক্ষয় হয়। ' তাঁহার! 
প্রায় বাল্যোচিত আমোদে ও অলৎ কর্শে লিগ থাকিগ়া 
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কথক্িৎ দিনপাঁভ করেন, অন্টের প্রতি দ্বেষ ও ঈর্ষয1 করিয়া 
থাকেন এবং অন্তের দোষোদেবাষণ করিতে সর্বদাই বাস্ত 
খীঁকেন। গাহারা যখন গৃহে থাকেন গৃহকর্ম ও সংসারধন্ 
ভাল লাগে না, বাহিরে অগ্ঠের অনিষ্ট করিয়! বেড়ান । 
তাহারা জনসমাজের কিছুই ধার ধারেন নাও সৃতরাঁং নিয়মে 
বিপরীত করম্মও করিয়া থাকেন এবং লোকের স্থখের ব্যাঘাত 
করিবারও চেষ্টা পান | যে অবস্থায় অন্তের স্থথ দুঃখে আঁপ- 
নার সুখ ছুঃখ বোধ হয় না, আপনার সখ ছঃখথেও অন্যে সুখী 
ব। ছুঃখী হয় না, আপনি পরমসৌভাগ্যশালী হইলেও সেই 
সৌভাঁগো আর কেহ গর্বিত হয় না, আপনি ছুঃসহ ক্লেশে 
পতিত হইলেও কেছ্‌ দবীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে না, এমন 
অবস্থায় থাকা, জনশন্ত অরঞধ্যে থাক অপেক্ষাও ভয়ানক 
ও ক্লেশকর। তথর্ প্রতিবেশিমণ্ডলে বেষ্টিত থাকিয়াও মনু যয" 
জাতির দূরবন্ত বলিয়া আপনাকে বোধ হয়। পরিণর প্রথার 
অন্থুবস্তী হইলে অনেক ছুঃখ, কিন্ত একাকী থাকিলে কোন 
সুখ নাই ।১, 

রাসেলাল কছিলেন, “তবে কি করা কর্তব্য? যত 
তনুসন্ধান করিতেছি, ততই নুতন নূতন সন্দেহ উপস্থিত 
হইতেছে, কিছুই স্থির হইতেছে না। আমার বোধ হয়, 
যাহাকে অন্যের মত লইয়! কর্ম করিতে ন। হয়, নে আপনাকে 
সন্তুষ্ট রাখিতে পারে” 
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গরধান পদ । 


তাহাদ্িগের কথোপকথন ক্ষণকাঁল নিবৃত্ত হইল। রাঁজ* 
কুমীর মনে মনে ভগিনীর কথ! পূর্বাপর পর্যযালোচন। করিম! 
কহিলেন, “তুমি কুসংস্কারপরতন্ত্র হইয়। পধ্যবেক্ষণ করিয়া 
সনদে নাই । যেখানে ছুঃখ নাই সেখানেও তুমি ছঃখের 
'ন্ুমান করিয়া লইয়াছ। তোমার কথ শুনিয়া ভাবী আশা 
ভরস1 সকল অন্ধকারাবৃত বোধ হইত্তেছে। ইমলাকের উপ- 
দেশ সকল অস্পষ্ট চিহ্ন স্বরূপ ছিল, কিন্তৃতুমি তাহাতে নান! 
বর্ণ দিয়! স্ুম্পষ্ট চিত্র প্রস্তুত করিলে ।” 

“দেখ প্রধান পদ সখের আস্পদ নহে। স্থ প্রভূত্ব ও 
শশ্বর্য্যের অধীন ইহা কদাপি বিশ্বাস হয় না। স্থথ ধন দ্বারাও 
ক্রয় কর! যায় না, লয় হ্বারাও অপহরণ করিপ্বা আন! যায় না। 
ধাছার প্রভৃত্ব আছে তাহার হস্তে অনেক কর্ম; এবং তাহাকে 
অনেক লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। অনেক 
লোকের সহিত যাঁহাঁর ব্যবহার করিতে হয়, তাহার অনেক 
বিপক্ষ হুইয়। উঠে। সুতরাং তাহাকে কখন কখন বিপক্ষ- 
দিগের শক্রতাঁচিরণে পতিত হইতে হুয়, কখন ব1 কার্যযগতিকে 
তাহার যত্ব ও চেষ্টা! সকল বিফল হইব যায়। বাহার, হস্তে 
অনেক কর্ম, ভাহার পক্ষে আন্তের সাহাঘয গ্রহণ করা আবস্তাক। 
সেই সকল সহকারীর মধ্যে কেহ বা অনভিজ্ঞ, কেহ বৰ! 
'অলচ্চরিত্র হুইবাঁরও সম্ভাৰনা। কেহ বা তাহাকে অপথে 
লইয়া! যায়, কেছ ব1 প্র্ারণ। করে। তিনি এক ব্যক্তিকে 
বিরক্ত না করিয়! অন্ধ ব্যক্তিকে সন্ত করিতে পারেন ন1। 
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যাহার তাহার অনুগ্রহের পাত্র ন। হয়, তাহারা আপনাদিগকে 
'পকৃষ্ট ও অনাদৃত জ্ঞান করে। অল্প লোক বই অধিক 
লোকের অন্তগ্রহপাত্ত হইবার সম্ভাবনা" নাই ; সুতরাং অধিক 
লোক তাহার উপর সর্বদা র& ও অসঙ্থষ্ট থাকে 1১ 

রাজকুমারী কহিলেন, “এরূপ রোধ ও অসন্তোষ অকারণ ) 
্ষামি এরূপ অন্তায় অসন্তোষ অবলম্বন করিয়া কখন চিন্তন 
হ্যাকুলিভ করিব না, তুমিও উহা নিবারণ করিয়। রাখিতে 
পর |; ও 

রাষেলাস উতর করিলেন, “যেখানে রাজা সাবধান ও 
অপক্ষপাতী হইয়া ভ্তায়ানুসারে রাজকাধ্য সম্পন্ন করেন, 
সখানেও বিন। কারণে সর্বদা লোকের মনে অসস্তোষের 
উদয় হয় লা। রাজ! যত সতুর্ক ও বুদ্ধিজীবী ইউন ন! কেন, 
ঘ্বারিদ্রপশায় অথবা লোকবিদ্বেষে যে গুণ আচ্ছাদিত হইর? 
আছে, তাহ। তিনি কখনই উদ্ভাবন করিতে পারেন না। 
বাঁজ। যত প্রভূত্বশীলী ও যত ক্ষমতাপন্ন হউন না! কেন, বত সুগ 
উদ্ভাবিত হয় .সর্ধদা সেই জমুদায় গুণের যথোচিত পুরস্কার 
কফবিতেও সমর্থ হন না| বিশেষন্ধঃ যখন কোন ব্াক্তি আপন 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট পুকষকে উন্নত পদ প্রাপ্ত হইতে দেখে, তথন্‌ 
গহজেই এই মনে করে যে, উহ! পক্ষপাতের অথবা নিরস্কুশ 
ইচ্ছ। মাত্রের কার্য । আর যথার্থরূপ বিবেচন। করিয়া দেখিলে 
ল্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্য যত বন মহাত্বা হউন লা কেন, 
চিরকাল থে পক্ষপাত্শুন্ত বিচারের বিধেয় হইয়া! চলিবেন ইহ 
ক্ষোন কপেই পস্তাবিত নহে । কখন তাহাকে ম্েই ও প্রণয়ের 
বশীভূত হইয়া! চলিতে হয়) কখন খা! আপন প্রিরপ্ঠতের 
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আনুরোধপরতন্ত্র হুইয়। কার্য্য করিতে হয়। যাহার! কখনই 
কাজে লাগিবে না তাহারা তাহাকে সন্তষ্ট করিতে পারে। 
তিনিও যাহাদিগকে ভালবাসেন তাহাদিগের বাস্তবিক যে 
সকল গুণ নাই, তাহাও আছে বলিয়া! তাহার বোধ হয্স এবং 
যাঁহাদিগের নিকট সস্ভোষ প্রাপ্ত হনঃ সময় পাইলে তাহা- 
দিগকেও সন্তুষ্ট করিয়। থাকেন। এইরপে অনুগ্রহ কখন 
কখন অপাত্রে বিশ্বস্ত হম) ধনরূপ উৎকোচ দ্বারা অথব! 
চাটুবাদ ও চাটুকম্্ম রূপ সাংঘাতিক উৎকোঁচ দ্বার যে 
অনুরোধ ক্রয় কর! বায় তাহাও এইন্ধপে কখন কখন কার্য 
সফল করিম থাকে 1৮ 

“্ধাহাকে অধিক কর্ম করিতে হয় তিনি কখন কথন 
অন্তার় কর্ম্মও করিয়া থাকেন; সই অন্তায় কর্মের ফলভোগও 
ভাহাকে করিভে হয়। সব্বদ শ্ভারপথে চলা ও ন্যায়ানগত 
কর্ম করা কথন ঘটিয়। উঠে না। যদিও কথঞ্চিৎ সম্ভব হয়, 
তাহ! হইলেও যখন বনুলোক, তাহার ব্যবহারদর্শক ও চরিত্র- 
পন্নীক্ষক, তখন অসৎ লোকের। ঈর্ধযা ও দ্বেষের পরতন্ত্র হই! 
নিন্দা করে, সাধুরাও ভ্রান্তি প্রযুক্ত কখন কখন দোষারোপ 
করিয়া! থাকেন ।” 

“এই সকল কারণবশতঃ স্থির হইতেছে যে, প্রপান পদ্ব 
জ্ঞুখের আম্পদ নহে । পিংহাসন ও প্রাসাদ হইতে পলাইয়! 
গ্খ সামান্ত লোকের নিভৃত গৃছে গল্প! বিশ্রাম করিতেছে, 
সন্দেহ লাই ।” 

“বিনি আপন ক্ষমতানুযায়ী কর্ম করিম! থাকেন, আপনার 
গ্রতুত্ব যত দূর বিস্তৃত আপন চক্ষে তাছ। দেখিতে পান, 
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াহাঁকে বিশ্বাসী বলিয়া অপনিই স্থির কষ্টিয়! রাখিয়াছেন, 
কোন কর্মের ভারার্পণের সময় তাহাকেই মনোনীত করেন 
আঁশ। ও ভয়ের বশীভূত হইয়। কোন ব্যক্তিরই ধাহাঁক্ষে 
প্রতারণ! করিবার আবশ্ত কত। হয়না, তাহার সুখের ব্যাঘাত 
করিতে কে সমর্থ হয়? ঠিনি লোকের সহিত্ত সদ্ধবহার 
করেন, লোকেরাও তাহার প্রতি সাতিশয় অন্ুরক্ত থাঁকে, 
ভাঁহাকেই সদপ্তণশালী ও যথার্থ সুখী বলা যাঁয় |, 

নিকায়া কঠিলেন, “সদ্গুণশালী হইলেই যে স্থুখী হয়, 
এই পৃথিবীতে ইহস্থির করিবার জুযোগ নাই। কিন্তু ইছ! 
নির্দেশ করা যাইতে পারে বে, যে পরিমাণে কোন লেকের 
ভদ্রতা ও সদগুণ দেখা যায়, সে পরিমাণে তাঁহার স্থথ দেখিতে 
পাওয়া! যায় না। প্রাকৃতিক উপদ্রব ও দগ্ডনীতির বিশঙ্খলত। 
নিবন্ধন উপদ্রবের হস্ত হইতে, কি ভদ্রঃ কি অভদ্র কেহই 
পরিত্রাণ পার না। ছুর্ভিক্ষ জন্য তুঃখ নকলকেই সহ্য করিতে 
হয়। রাঁজ্যমধ্যে দলাদলি ও বিষোঁধ উপস্থিত হইলে সকলকেই 
দুঃসহ ক্লেশে পতিত হইতে হয় । প্রবল ঝড় উপস্থিত ভইলে 
সাধুরাও জলে নিমগ্ন হন, অসদ্বযক্তর নৌকাঁও জলে ডূবিয় 
যাঁয়। শক্রপক্ষ+ রাজ্য আক্রমণ করিলে কি সাধুঃ কি অসাধু 
সকলকেই দেশ ত্যাগ করিতে ভয়। তবে সাধুদিগের এই এক 
লাঁভ ষে সৎপথে আছি বলিয়। তাহংদিগের অস্তঃকরণ বিপদ্দের 
সময়েও বিচলিত হয় না। আর তাছাদিগের মনোমধ্যে এই 
এক আশা থাকে যে, এমন সময় উপস্থিত হইবেক, যে সময়ে 
সাংসারিক কোন ক্লেশ থাকিবেনা এবং সুথময় ধামে গির। 
পরম স্থধে বাম করিব। এইক্কপ্‌ আশা অবলম্বন ককিয়াই 
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হারা ধৈর্ধ্যাধিলস্বন পূর্বক লংসারের দুঃখ ও দুরবস্থা লহা 
করিস! থাকেন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে ফ্রেশ মন! খটিলে 
াঁর ধৈর্য্যের আবশ্টাকতা হয় ন। 

রাসেলাদ কহিলেন,“ভগিনী! তুমি সদ্বক্র'তানুলত অত্যুক্তি 
দোঁষে পতিত হইতেছ। গ্রহস্থাশ্রমের ও সংসারধর্শের সাযান্ত 
কথা বার্ডাস্থ জাতীয় ছুঃখ ও সাধারণ বিপদের দৃষ্টাস্ত উল্লেখ 
করিবার প্রয়োজন কি? রূপ ছুঃখ ও গ্রবূপ বিপদের কথ! 
পুন্তকেই পাঠ কর। যার, চক্ষে প্রার দেখিতে পাওয়। বাক না। 
উহ! অতিশর ভতঙ্কর বটে, কিন্তু প্রায় ঘটে ন। যে সকল 
উপক্জব প্রায় ঘটে না তাহার আশঙ্কা! করিয়া! আত্মাকে ব্যাকুল 
ও বিরক্ত করিবার প্রয়োঞ্জন নাই । জরূজিলেন যেরূপ শত্রু 
কর্তৃক ভয়ানকরূপে আক্রান্ত হইয়াছিল মেইরূপ ভয়ঙ্কর 
'আত্রমণের কথ। উল্লেখ করিয়া প্রতি নগরকেই ভয় প্রদর্শন 
করা, শলভ উড়িলেই ছুর্ভিক্ষ হয় বলিয়া নির্দেশ করা, উত্তর 
দ্বিক্‌ হইতে বায়ু বহিলেই মারীভর উপস্থিত হইয়! দেশ উৎসন্গ 
যায় বলির! বর্ণন1 করা) আমার ভাল লাগে না, 

অবপ্তন্তাবী ও অপ্রতিবিধেযর় পেউরূপ বিষম বিপদের 
সময় পরামর্শ ও তর্কবিতর্ক কিছুই কাধ্যকর হয় না। সেন্দপ 
বিপদের সময় সহিষুতা বই উপায়াপ্তর নাই । কিন্ত ইহ! জান। 
উচিত যে, জগতের ভয়ানক ছুংখোত্পাদক সেইনগ বিষম 
বিপদের যত আশঙ্কা করিতে হত্ব তত তাহ! সহাকরিতে হয় 
না। সহম্র সহজ্র লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে, যৌবনকালে 
ষ্ঠ পুষ্ঠ ও বার্ধক্যে জরাগ্রস্ত হইয়! কালগ্রাসে পতিত হুইনেছে, 
ততাঁঘার! সাংলারিক ছুঃখ ব্যত্তিরিক্ত জার কোন ছঃখই জানিস্ছে 


টি 
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পাঁরিতেছে না । রাজা দয়ালু বা নিষ্ঠন্জ হউন, সেমাগণ 
শক্রদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হউক, ৰা ভাহাদিগের সম্মুখ হইতে 
পলায়ন করুক, তাহাতে তাছাদিগের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হুর ন!। 
যখন প্রামাদ বিরোধ বিদ্রোহ. ৪ দ্বেষ জর্য্যায় আন্দোলিত্ত 
হইতে থাকে, অথবা! যখন দূতগণ বিদেশে সন্ধি স্থাপন করিতে 
যাঁন, উন্চয় কালেই কুত্রধর হস্তে কুঠার লঈয়1 বৃক্ষচ্ছেদন করে 
'ও কুষকের! ভূমির উপর হুল চালন! করিতে থাকে; তখনও 
আবম্তক সামগ্রীব প্রয়োজন হয়, অন্বেষণ করিলেও পাওয়া 
যাঁয়। তখনও খতুর পরিবর্ত 5ইতে থাকে এবং খাতুর পরিবর্ত 
জঙ্গ লাভালাঁভ সনানই থাকে 

“যাহা প্রায় ঘটে না, কিস্ক তখন ঘটে, যখন মনভষ্যের বিদা1) 
খুদ্ধি ও বিবেচনা কিছুই কবিতে পারে না, এমন অনিষ্টের 
আশঙ্কায় প্রয়োজন নাই। আমরা বাধুর গতি প্রতিরোধ 
করিতেও চাহি না, বাঙ্গোর বন্দোবস্ত করিতেও ইচ্ছ। করি 
না। মাদৃশ প্রাণিগণ যাহ! সহজে সম্পাদন করিতে পারে, 
তব্িষয়ক চিস্ত'ই আমাদিগের কর্তব্য । যাঙ্ার যেমন ক্ষমত! 
সে তদন্ুসারে অন্তের সুখ বর্ধীন টিটি আপনি ন্ুখী হইবার 

চেষ্ট। পান ।” 

“দাবপরিগ্রহ মে প্রকৃতির নিয়ম, তাহা স্পষ্টই প্রীত 
হইতেছে । পরস্পর মিলিত হইয়া থাকিন্বে বলিয়াই জী 
পুরুষের স্যষ্টি হইয়াছে । অতএব বিবাহকে স্থথের এক কারণ 
'বলিতেই হইবেক 1” 

রাজকুমারী কহিলেন, “মানবদদিগের হুংখের ঘে অসংখ্য 
উপকরণ আছে, বিবাহ যে তাহার মধ্যে পরিগণিত নন্ব। তাহ! 
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'আমাঁর বোধ হইঞঈতছেন1। দান্পনানিবন্ধন মন্ধুষোর যে কত 
'অলন্দুধ ও দুরবস্থা ঘটে, বখন আমি তাহার বিষয় 'আঁলোচন। 
করি, স্ত্রী পুরুষের চির অনৈকোর যে কত অভাবনীয় 
অচিস্তনীয় কারণ উপস্থিত হয়, তাঁহ! যখন চিন্তা করি, পরস্পর 
ভাবের বৈপরীত্য, মভের বৈরনীত্য ও অভিলাষের বৈপরীত্যে 
যে কত অন্থথ উপস্থিত হয়, তাহা যখন ভাবন। করি, যখন 
স্ত্ীপুরুষ উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন সংপথ অবলম্বন করিয়1 চলিচ্ছে 
চাহেন ও উভয়েই মনে করেন আমর! বথার্থ পথে গমন 
করিতেছি, কিন্ধ সেই সেই পথ পরস্পরের অনভিপ্রেত হওয়ান্তে 
যে পঞ্চম্পর 'অনৈক্য ঘটে, তাত] যখন আমার শৃরতিপথে উদ্দিত 
হয়, তখন কঠিন টিন্ত নৈয়ায়িকদিগের মতে মত না দিয় 
থাকিতে পারিনা । তাহার! কছেন, পরিণর প্রথা বিছিত বটে 
কিন্তু প্রশংসনীয় নয়। কতকগুলি ইন্দ্রিরপরতন্ত্র মানব, বিষয়- 
ভোগে ইন্দ্রিয়গণকে আসক্ত রাখিবার নিশিত্ব, অথগুনীস্ 
দ্াম্পত্যবন্ধনে আপনাদ্িগকে চিরকালের জন্ত নিক্ষিপ্ত করেন ।» 
রাসেলাস কহিলেন, “ভগিনী ! তুমি এই দ্রাত্র কছিলে 
যে, একাকী থাকায় কোন সুখ নাই, বোধ হয় তাহ! বিশ্বত 
হইয়া! আবার কহিতেছ বিবাহে নান ছুঃখ। পরস্পর বিরুদ্ধ 
ছুই অবস্থাহি মন্দ হইত্তে পাঁরে, কিন্তু তুই অবস্থাই নিতান্ত 
অপরুষ্ট হইছে পারে না। তাহার মধ্যে কোন না কোন 
অবস্থা অপেক্ষাকৃত কিঞ্িৎ উৎকৃষ্ট হইবেক সন্দেহ নাই।» 
রাজকুমারী উত্তর করিলেন, আমি যে, একদ| পরম্পর- 
বিকুদ্ধ মত ব্যক্ত করিলাম তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ কৰিগন1| 
অনুষ্যের অদৃরদর্শিতানবন্ধল প্রায় আইবপ ঘটিম্বাই' খাকে। 
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খে সকল বিষয় বছ্বিস্তৃত ও বহু ভাগে বিত্তক্ত, তাহাদিগের 
পর্স্পর তুলন। করিয়া বথার্থরূপে উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ কর! 
অতিশয় কঠিন কর্ম।। আমরা একবারে যে সকল বিষয়ের 
মুলআঅবধি শেষ পথ্যস্ত দেখিতে পাই, তাহাদেরই তারতম্য ও 
উৎকর্ষাপকর্ষ ত্বরায় নির্ধারণ করিতে পাৰি। কিন্তু যখন আদি, 
মধ্য, অন্ত, এক বারে দেখিতে পাই না, তাহাতে যত জটিলতা! 
আছে তাহা একবারে ভেদ করিতে পারি না, তখন এক দেশ 
দেখিয়। সমুদায়ের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হই এবং স্বৃতিপথে 
যাহা উপস্থিত হয় তাহাই বাক্ত করি। সে সময় পরস্পর বিরুদ্ধ 
মত ব্যক্ত করিলেও বিন্ময়ের বিষয় কি? দণ্ডনীতি ও ্জীতি- 
বিষয়ক জটিগ প্রস্তাবের এক দেশ দেখিয়া সমুদাঁয়ের মীমাংস। 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে যেরূপ অন্তের মত হইতে আমারিগের 
মৃত ভিন্ন হয়, সেইরূপ আপন মতও পরস্পর বিরুদ্ধ হুইয়। 
উঠে। কিন্ত যখন তাগার আদি, মধ্য, অন্ত, একবারে 
দেখিতে পাই, সমুদ্ায় জটিল গ্রন্থ একবারে ভেদ করিতে 
পারি, তখন আপন মতের অনৈক্য হয় না এবং সকলেই 
একরুপ মীনাংলার সম্মত হন ।+: 

রাজকুমার কহিলেন, “যাহ! হউক, 'আমাদিগের কথোপ* 
কথনে কলছের সুত্রপাত করিবার আবশ্যকতা নাই) যুক্তির 
শুঙ্গ্ম সুক্ষ পথ ধরিয়। পরস্পর জয়ী হইবার চেষ্ট। করারও প্রয়ে!- 
অন নাই । আমরা এমন অনুসন্ধানে গ্রাবৃত্ত হইছি ষে, 
তাহাতে কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলে উভয়েই সমান ফলভোগী 
হইব, কৃত্তক্ষার্য্য হইতে ন। পারিলে উভয়কেই সমান হতাশ 
হইতে হইবেক। তগ্রিমিত্ আমাদিগের পরস্পর সাহাধ্য কর্‌ 
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পরস্পর অনুকৃপ্ধা থাক বিধেয়। বোধ হয়, দম্পতির ছুংখ 

দেখিয়া! উত্তমরূপে পূর্বাপর পর্যযালোচন1 না করিয়াই তুমি 

প্রকৃতিনিদ্দিই বিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে আপন মত ব্যক্ত করিয়! 

থাকিবে। ভূঁভলে জন্মগ্রহণ করিলেই দুঃখভোগ করিতে হত্ব 

বলিল কি জীবনকে ঈশ্বরদূতত বলিবে না? পরিণয় সম্পাঙ্ছন 

স্বারা প্রজাস্থট্টি হইবে, কি স্ত্রী পুরুষের পরম্পর সমাগম 
ব্যতিরেকেই পুথিবী প্রঙ্জাময় হইবেক ?7, | 

নিকায়! উত্তর করলেন, “পৃথিবীতে কিরূপে প্রজাবৃদ্ধি 

কইবেক সে ভাবনার আমার প্রয়োজন কি, তোমারই বা নে 

চিন্তা আবশ্যক কি? পৃথিবীর বর্তমান লোকের যদ আপন 

আপন উত্তরাধিকারী ন। রাখিয়! মানবলীলা। সংবরণ করে,তাহা 
হইলে আমি কোন অনিষ্ট দেখিতে পাই না,আমরা এক্ষণে পৃথি- 

বীর ভাবন ভাবিতেছি না,আপন আপন ভাবনাই ভাবিতেছি,। 

রাসেলাদ কহিলেন,“ সমুদায় লোকের পক্ষে যাহ] উত্তম, 

ব্যক্কি বিশেষের পক্ষে তাহ] উৎকৃষ্ট বলিতে হইবেক। বিবাহ্‌- 
প্রথ। বদি সমুদায় লোকের পক্ষে শুভক্রী হয়, তাহ! হইলে 

এক এক ব্যক্তির পক্ষেও শুভকরী সন্দেহ নাই। তাহ! ন! 
হইলে বিছিত কর্ম্মকেও দোষদূ'ষত বলিয়া! স্বীকার করিতে হয় 
এরং স্থুবিধার নিষিস্ত কখন বা! ত্যাগ করিতেও হয়। বিবাহ 
কর! ও বিবাহ না করা এই উভয়ের উৎকর্ষাপকর্ষবিষয়ে বাছ! 
ভুমি স্থির করির়াছ, তন্বার। বোধ হইতেছে যে, একাকী 
থাকিলে বে সকল অন্ুথ ও অন্ুবিধ! দ্বটে, তাহা অবশ্স্তাবী 
কিন্তু বিবাহ করিলে সচরাচর বে সকল অন্ুবিধা দেখা ঘা 
তাহা নিবারণ করিবার ৪ উপায় আছে।” 
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£ সৌছন্ঠ ও সদ্বিবেচন। পূর্বক চলিতে পাঁরিলে বিবাহ, 
করা শ্রেযন্কর। যেহেতু, তাহাতে সখের সম্ভাবনা আছে। 
লোফের দোঁষই লোকের দুঃখের কারণ হইয়া উঠিষাছে। 
যে সমরে সদসদ্বিবেক ও অভিজ্ঞতা জন্মে না) অন্তের আচার, 
ব্যবহার, স্বভাব, বিচারশক্তি ও অভিপ্রায়ের সহিত আপন 
আচার ব্যবহার প্রভৃতির এঁক্য করিবার কৌতুক ও বাসন! 
থাঁকে না, শ্রন অপরিণত বয়োইবস্থায় ব্যগ্র'ও ওউত্নুক্যপরতন্ত্র 
হইয়। ষহচরী নির্ধারণ করিলে অনুতাপ ও ছুঃখ ব্যতিরেকে 
আরকি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? সচরাঁচর বিবাহের 
রদৃতি এই, যুবক যুবতীর পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর সাদর 
সম্ভাষণ ও কটাক্ষপাতের পর উভয়েই আপন আপন. আলয়ে 
প্রস্থান করেন । যুব যুবতীর রূপ লাবণ্য চিস্তাঁ করিয়া মনে 
মনে কত মনোরথ করিতে থাকেন, যুবতীর মনেও কত সঙ্কল্প 
সমুডূত হইতে থাকে । অুন্ত বিষয়ে চিত্তকে ব্যাপৃত রাখিতে ন! 
পারিয়া বিরহ দশায় উভয়েই আপনাকে অন্থখী ও অনুস্থ জ্ঞান 
করেন এবং এই স্থির করেন যে, পরস্পর মিলিভ হইলে সুখী 
হইব। তদনস্তর পরিণয়কা্্য সম্পন্ন হয় এবং যে অন্ধতা 
পূর্বে অপ্রকাশিত হইয়াছিল তাহা শীত প্রকাশ হইয়া পড়ে। 
তখন পরস্পর কলহ ও বিদ্বেষ করিতে করিতে কালক্ষেপ হয় 
এবং উভয়েই জগদীশ্বরকে নির্দয় ও ন্ষ্টর এবং শুভ সাক্ষাঁৎ-. 
কারের সেই দিনকে দুর্দিন বলিয়া! সাঁতিশয় আক্ষেপ করেন |» 
*& গপিতা মাতা ও সস্তানদিগের পরস্পর বিদ্বেষ বাল্য- 
' ব্বাছের আর এক ফল। পিত! সংসারের সথখতোগ হইতে 
বিরত না! হইতেই পুত্র সুখসন্তোগে অগ্রসর হয়। সংসারে 
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ছুই পুরুষের একদা এক স্থানে সমাবেশ ছওয়। অতি কঠিন 
কর্ম। মাতা বিষয়ভোঁগ পরিত্যাগ না করিতেই, কন! 
বিকমিত হইয়া উঠে) সুতরাং পরস্পর দূরবর্তী হইতে ইচ্ছে! 
করে ।2, 

“সহধর্মিণী নির্ধারণ করিন্ার পূর্বে যেরূপ বিশিষ্ট বিবে- 
চনা ও যত কা'লনিলম্ব আবশ্যক সেইঈকপ বিবেচনা ও তত 
কালবিলম্ব করিলে এই সমুদায় অনিষ্টের হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ পাওয়া যাঁয় সন্দছ নাই। যৌবনের প্রথম আরস্তে 
সহচরীর সাহায্য ব্যতিবেকেও নানাপ্রকার কৌতুক ও 
আমোদে কালক্ষেপ হইতে পারে। যত বয়োবুদ্ধি হয়) তত 
অভিজ্ঞতা জন্মে। তখন অনেক দেখিয়! শুনিয়া অআুন্দরকপ 
নির্ধারণ করিতে পাঁবা যার । অধিক বয়সে সহচরী নিদ্ধারণ 
করায় অনেক লাভ আছে, অন্ততঃ এই এক লাভ ষে, পুত্র 
অপেক্ষা! পিতাকে বয়োবুদ্ধ বোধ ভয় পক 

নিকার। কহিলেন,”যে বিষয় পরীক্ষা কবিয়া দেখ! ষাঁয় নাই 
এবং বিচার দ্বারাও স্থির কর]! হয় নাই, তন্বিষয়ে অস্ভোর মত 
'অবলম্বন কবিতা চলিতে হয়। আমি শুনিয়াছি, অধিক বয়সে 
বিবাহ করা ভাদৃশ শ্রেযস্কর নঙ্গে 1 এই গুরুতর প্রস্তাৰ অনা- 
দরের যোগ্য নয় বলিয়া, যাঁঠাদিগের অনেক দেখিয়া শুনিয় 
অভিজ্ঞত1 জন্টিয়ঁচে, ধাহার! অসাঁধাঁবণবৃদ্ধিসম্পন্ন ও যথার্থরূপ 
অনুসন্ধান করিতে পারেন এবং যাতাঁদদগের মত ও অভিপ্রায় 
সমাদরণীয় ও প্রশংসনীয়, তাহাদের নিকট আমি অনেক বার 
এই প্রস্তান্থ উত্ব'পন করিয়াছিলাম। তাহারা কছেন, থে 
সময়ে আপন আপন মত স্থির হইয়1 যাঁয়। আপন আপন বন্ধু 
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বান্ধাবির ৬ ্থৈর্ধয হয়। আচার ব্যবহার নির্দিষ্ট প্রণালী অংলম্বন 
করে, কিরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবেক তাহারও 
নিষ্চয় হইয়া! যার এবং অন্তঃক্রণ আপন আপন অভিলধিশ্ত 
সামগ্রীর অনুধ্যান কবির! ব্হুকালানধি আহলাদিত ভইতে 
থাকে, এমন সময়ে স্ত্রী পুরুষের দ্বাম্পত্যসন্বন্ধ অতি ভয়ানক 
ও আনি্টজনক কর্মী 1১, | 

পদ্ুউ জন পণিক ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরি- 
শেষে যে, এক পথই অবলম্বন করিবেক ইহণ প্রায় সম্তবে না। 
ঘে পথেভ্রষণ কর! অভ্যাস হইয়াছে ও ভ্রমণ করিতে আমোদ 
জন্মে তাহা কেহই পরিভ্যাগ করিতে সম্মত হইবে না। যখন 
বাঁলাকাঁলের চাপলা গন্তীধো পরিণত হয়, তখন মনে অহঙ্কার 
জন্মে এবং আপন মতান্বসাবে কার্ধ্য করিতে দৃঢ়তর গ্রবৃত্তি 
তয়। তখন আপন মনত্যাগ করিয়া অন্ঠের মতে-মত দিতে 
ও আন্তেব কথার অভবত্তী হইয়া! চলিছে লজ্জা বোধ হন এবং 
আপন মন্ডের সঠিত অন্যের মতের এ্রক্য ন1 হইলে বিবাদ গু 
কগহ করিতে ইচ্ছ! জন্মে । অধিকবয়স্ক দম্পতির অস্তঃকরণে 
পরস্পর সমাদর ও অনুরাগ প্রকাশ করিবার বাসনা প্রবল 
হওয়াতে পরম্পর সন্তষ্ট .কবিবার ইচ্ছা! জন্মে বটে, কিন্ত যে 
সময় বাহ আরুতির পরিবর্ত হব তখন মনোবুত্তি সকল 
নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করে, এবং আচার ব্যবহারেরও £স্থ্য 
কইয়া! ধায় । বহুকাল যা অভ্যাস হইয়া আইসে, এক জনের 
সস্ভোধের নিমিত) তাহ! সহজে প্রিতাগ করা যার না । তিনি 
তধিক বয়দে আপন আচংর ব্যবহ্থারের প্রণালী ' পরিবর্থ করি- 
বার চেষ্টা পাঁন, তাহার চেষ্টা প্রায় সফল হইর। উঠেন €ষ 

এ 
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ময় আগনব্নাচার ব্যবহার প্রণালী পরিবর্তিত কর! যার 
সেসময় অন্তের আচার ব্যরছারের প্রণালী পরিবর্তিত কর 
যে কিন্ধপ কঠিন কর্ম ভাঁহ। বর্ণনাতীত 1১ 

রাজকুমার কছিলেন, প্নহধন্টিণী নির্ধীরণের প্রধান নিয়ম 
তুমি বিস্বৃত ছুইকাছ। যখন আমি.কোন কামিনীকে পত্বীরপ্রে 
গ্রহণ কবিব, আমার প্রথম জিজ্ঞাস। «ই যে, তিনি গ্ভারপগ্সে 
চলিতে সম্মত কি না]??? 

নিকাক্ব। উত্তর করিলেন, ই, এইবূপে নৈষ্লারিকের! 
খপতারিত হইয়া! থাকেন। সংসারে এমন সহম্ত্র সহন্্র প্রকার 
বিরুদদ কলহ উপস্থিত হয়, স্কায়ানুলারে তাহার কিছুই মীমাংষ! 
করা বায় না। অনুসন্ধান করিয়। বাহার নির্ণয় হয় না, তর্ক- 
শক্তি যাহার নিকট উপহাসাম্পদ ভয়, দিন দিন এরাপ শত 
শভ বিষন্ন উপস্থিত হউয়। খাক্ে। এমন কত শত ব্যাপার 
উপস্থিত ছয়, যাতে কিছু করা আবশাক বাক্যব্যয় নিরর্থক 
মাত্র। মন্থযোর অবস্থা বিবেচনা! কর এবং ক জন লোক 
হ্যায়ানুসাঁরে সমুদ্র কম নির্বাহ করিয়। থাকে, তাহাও 
'স্মনুসন্ধান করিয়। দেখ । থে স্ত্রীপুকষ শহ্য! হইতে উঠি! 
সামান্ত সামান্ত গৃহকর্ত্দের বন্দোবস্ত বিষয়ে পরামর্শ ও যুদ্ধ: 
করিতে বসেন, বোধ হর) তীহাদিগের অপেক্ষা কৃতত্াগ্য আর 
কেহই নাই” 

পাহারা অধিক বয়সে বিবাহ করয়েদ, তাহার] সম্তানের' 
বিদ্বেষ হইতে রক্ষা! পান বটে, কিন্তু সম্তানধিগকে কনাশ্রয় ও 
'অন্তান অবস্থার এক জন প্রতিপালকের হস্তে সমর্পণ করিস] 
স্টাহািগকে মানব্লীল সংবর্ধ করিতে হর । যন্ধিধ সৌভাগ্য 
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ক্রমে রূপ না খটে, ভথাঁপি সন্তানের! বিজ্ঞ ও প্রধান লোক 
ধলিয়। পৃথিবীতে পরিচিত হইবার পূর্বেই তাহাদিগক্ষে পৃথিবা 
পরিত্যাগ কগিতে হয়। অধিক বয়সে দ্ারপরিগ্রহ করিলে 
সন্তান হইতে যেরূপ ভয় থাকে না, সেইরূপ তাহাদিগের 
নিকট কোন প্রত্যাশারও সম্ভাবন1 থাকে না। আর নবীন 
অবস্থায় পরম্পর প্রগাঢ় অনুরাঁগলঞ্চার জগ্ত দম্পতির মনে যে 
অনির্বচপীয় আনন্দোদয় হয়, অধিক বয়সে বিবাছ করিলে 
তাহারও রসান্বাদন করিতে পার যায় না। যে লমক্র আচার 
ব্যবহারের প্রণালী বদ্ধমূণ হয় নাই, চিত্ববৃত্তি দৃঢ় ও কঠিন হয় 
নাই, অভ্যাস দ্বার সংস্কার জন্মে নাই, এমন সময়ে পরিণ্য়” 
কার্ধা সম্পন্ন হইলে, ছুইটা কোমল বস্ত পরম্পর সংযোগ দ্বার! 
ষেরূপ অনায়াসে মিলিত হুইয়। যায়, যেইরপ শ্রী পুরুষের 
পরস্পর সুন্দর মিলন হইবার সম্ভাবনা । অধিক বয়সে যেন্ধপ 
গিলন হওয়া] তি কঠিন কর্্ম। এই সকল বিবেচনা করিয়! 
(নি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, যাহার ধিক বয়সে বিবাহ 
করে তাহার সন্তানদ্িগকে অত্যান্ত ভাল বামে; যাহারা অক্প 
বন্ধসে বিবাহ করে তাহারা সঙ্গিনীর প্রতি অত্যান্ত অন্থুরক্ 
থাকে 5, 
. রাসেলাপ কহিলেন,“সস্তানের প্রতি মেহ ও সঙ্গিনীর গ্রভি 
অনুরাঁগনর্ধারের যে সময় তাহাই পরিণয়ের যথার্থ উপঘুক্ত 
কাল। এমন সময় দার পরিগ্রহ কর। উচিত, বে দময়ে পিতা 
হইলে ন্িসদৃশ বোধ হয় না, স্বামী হইলেও লোকে উপ- 
হস করে না।” | 

: বক্ষকুসারী উত্তর করিলেন, " প্রতিমুহূর্তেই ইমলাকের 
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কথা বিশ্বাসক্ষে জে বন্ধমূল হইতেছে। ইমলাঁক কহেন, জগদী- 
স্বর ছুই দিকে দ্বান করিতেছেন $ হয়, বামভাগে গিয়া! দান 
গ্রহণ কর, নতুবা দক্ষিণদগে গিয়া হস্ত পাত, যিনি মধ্যে 
থাকিয়া দুই দিকেই দান লইতে চাছেন, তাহার চেষ্ট। শিক্ষল 
হয়। বেসকল অবস্থা উৎকৃষ্ট বলিয়। বোধ হয়, তাহ! এরূপ 
নির্দিই প্রণাণী অবলম্বন করিয়। আছে যে, তাহার সধ্যে 
একের প্রতি ধাবমান হইলে অন্ত হইতে নুদৃববন্তাঁ হইতে হয়। 
উত্তম ছুই বস্তু পরম্পর একপ বিরুদ্ধ যে, তাহার একটা লইতে 
গেলে আর একটী হাঁরাইতে হয়। কোন প্রকারে ছুহটী 
পাইবার স্ুবিধ হয় না। যাহারা বুদ্ধি থাটাইয়া! উভর 
প্রাপ্তির চেষ্টা করেন, তাহার! উভয়ের মধ্য দিয়! চলিয়া যান? 
একটীও লাভ করিতে পারেন ন!। অতিবুদ্ধির সর্বদাই প্রায় 
এইন্্প ঘটির! থাকে । যিনি মনুষোর শক্তির অতিরিক্ত কম্ম 
করিতে ইচ্ছা! করেন, তিনি ক্ছুই করিতে পারেন না। পরস্পর- 
বিরুদ্ধ স্থথ পরম্পর| সম্ভোগ করিবার বাসনা ফলোপধাস্নিক! 
হয় নাঃ সম্মুখে যাহা পাও গ্রহণ করিয়া! সন্ধষ্ট হও। যখন 
বসন্ত কালের কুস্থমসৌরভ আন্তাণ করিয়। পরিতৃপ্ত হওয়! 
বায় তৎ্কালে শর্ৎকালীন স্থস্বাছু ফলের রসাস্বাদন করিতে 
পার! খায় ন1। কেহই একদা নীল নদের মুখ ও প্রস্রবণ হইতে 
জল তুলিম্ব] পানপাত্র পুর্ণ করিতে পারেন না।” 
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ইমলাঁকের প্রবেশ ও অন্য বিষয়ের 
কথোপকথন । 


ভ্রাতা ও ভগিনীর কথোপকথন চলিতৈষ্ছিল এমন সমন্ধে 
উমলাক আলিয়া প্রবেশ করাতে, কথা বার্তার ব্যাথাত হইল | 
বামেলাস উমলাককে দেখিয়া কহিলেন, “ইমলাঙ্ক। আমি 


ভগিনীর নিকট গৃহস্তাআ্রমের ও ম'সারধর্মের ভয়ঙ্কর বৃত্তান্ত 
শুনিতে ছিলাম : শুনিয়া! এরূপ ভগ্রোৎসাহ হইয়াছি বে, কিছুই 
আর জানিবার কৌতুক নাই ।” 

ইমলাক কহিলেন, পকিনূপে জীবনযাপন করিতে হইবে 
এই অনুসন্ধান করিয়া কাঁলক্ষেপ করিতেছেন, কিন্ছ প্রকৃত 
পে জীব্নযাত্র। নির্ধাহ করিতে পারিতেছেন না। খআপ- 
নারাষে নগবে পরিভ্রমণ করিতেছেন, ইহ! অতিবুহৎ শু 
নান! আশ্চর্য্য বস্তুতে পিপূর্ণ বটে, ফিন্ত ইহাতে আর নূতন 
কিছুই দেখিবার নাই । বোধ হয়, বিশ্বৃত হইয়া থাকিবেন থে, 
আপনার! এনপ এক দেশে আসিয়াছেন যে দেশ, অতি পুর্ব 
কালীন নিবাসী লোক্দিগের খিদা, বুদ্ধি ও ক্ষমত1 দ্বারা এক 
সময়ে মহাবিখাযাত হইয়াছিল এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র যেদেশ হইতে 
সমুডুত হইয়া! এক কাঁলে পূথিলীকে আলোকময় করিয্রাছিল'। 
এ দেশ এপ প্রসিদ্ধ বে, শিখ ও সৌকর্যাস'ধন শি 
কৌশলের আদি স্থান নিনূপণ করিতে হইলে ইহা অতিক্রম 
করিয়! গণন1 কর] যায় ন112 

"ঈজিপ্টের অতি প্রংচীন লোকেরা পরিশ্রম ও প্রতুত্বে 
এরূপ অদ্ভুত ও চিয়ন্মরণীয় চিহ্ন রাখিয়া! গিয়াছে ষে, তাহার 
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নিকট ইযুরোঁপেক্ সমৃদ্ধি মলিন ও বিবর্ণ ইরা যাইতেছে। 
এখানে বহুকাল পুর্বে যে কল প্রাসাদ ও কাতিস্ত নির্টিত 
হইয়াছে ভাহার বিনাশাবশেষ,ইদানীস্তন শ্লিকরদিগের শিক্ষার 
"আদর্শ ও অধ্যয়নের পুস্তক হয়া রহিয়াছে ।” 

রাসেলান কহিলেন, “প্রন্তরের ও মৃত্তিকার স্তূপ দেখিতে 
আমার কৌতুক নাই। মানবগণের ভি ভিন্ন অবস্থায় সুখের 
অনুসন্ধান লওয়! ও তাহাদ্িগের প্রকৃতি পরীক্ষা! করাই আম!” 
দিগের প্রধান কর্খ। আমরা ভগ্ন মন্দিরের বিনাশাবশেষ 
পরিমাণ করিতে অথবা জঙ্গলে 'আকীর্ণ জল প্রাণালীর মূল অন্থে- 
ষণকরিতে এখানে আমি নাই। কেবল পৃথিবীর বর্তমান 
বন্য অবলোকন করিতে আনিয়াছি।১ 

রাজকুমারী কহিলেন, “ বর্তমান কালের যে সমস্ত বন্ধ 
আঁমাদিগের সন্মুখে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে মনে 
ষোগ দেওয়াই আমাদিগের কতব্য কর্্দ। পূর্বকাঁলের ঘীর 
পুরুষ ও প্রাচীন কীত্তিস্তস্ত লইয়া আমর] কি করিব? ৫ 
স্যয়ও ফিরিয়া আমিবে না, সেই সকল বীর পুকষের অবস্থার 
সহিত বর্তমান খবস্থার ৪ ওক্য হইবে ন11, 

ইমলাক উত্তর করিলেন, “কোন বিষয় বিশেষকধপে 
জানিতে হুইপে তাহার কার্য অন্ভসন্ধান করিয়া! দেখিতে হয়। 
মানবগণের বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে তাহাদিগের কর্ন 
দেখিতে হয়। তাহা হইলে আমর! জানিতে পারি; কোঁন্‌ 
কার্ধ্য ন্যাযাহুলারে, সম্পাদিত হইয়াছে, কোন্‌ কর্মই 
ব। কেধল ইচ্ছানুলারে অনুঠিত হইক্জাছে। এবং সেই সেই 
ক্ষন্দ্র আরস্ভের প্রধান কারণই বাকি? বর্তমান, বিষয় যখার্থ 
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নূপে জালিতে হলে জতীত বিধয়ের সহিন্ত ভূলল! করিয়! 
দেখিতে হয়। কারণ, সকল জ্ঞানই তুলনাসাপেক্ষ। আর 
ভুলন| করিয়া না দেখিলে ভবিষাৎ বিষয় কিছুই জান ষায় না। 
বিশেষতঃ বর্তমান বিষয়ে মন অধিক ক্ষণ ব্যাপৃত থাকে না.) 
ছ্যামর] সর্বদা অতীত বিষন্প স্মরণ করিয়াথাকি এবং নিরন্তর 
জনাগত বিষয় চিজ্বা করিয়া মনকে ব্যাপৃত রাখি । শোক, 
আনন্দ, কানুরাগ, ঘৃণা) আম, ভয় প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে আমা 
দিগের অন্তঃকরঞে আবিতভূর্ত হয়। তাহার মধ্যে শোক ৪ 
আনন্দ অভীত ঘটনার কাধ্যশ্বরূপ। ভাবী ঘটনার সি 
আশ! ও ভয়ের সম্পক আছে। অনুরাগ ও ঘ্বণাও অতীত 
বৃন্তান্ত অবলম্বন করে; যেহেতু, কারণ অবশ্যই কার্য্ের 
পূর্ববর্তী থাকে, সন্দেহ নাই 1১, 

“বস্ততঃ বর্মখন অবস্থা অতীত কারণের কার্য স্বরূপ | 
আমাদিগের যে সকল ভাল মন্দ ও সুখ ছুঃখ ঘট, তাহার 
কারণ সন্ধান করিতে আমাদিগের স্বভাবতঃ প্রবুন্ধি জন্মে। 
কিন্ত পুরাবৃন্ত পাঠ ব্যতিরেকে উচা আন্দর রূপে সম্পন্ন হয় না। 
পুরাবৃত্ত পাঠ দ্বারা আমর] অনেক জানিভে পারি এবং বিপদ্‌ 9 
ছুঃখ নিবারণের অনেক উপাদ্ষ লিখতে পারি। হে লময়ে 
আমাদিগের হস্তে কেবল আমাদিগেরই রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
থাকে, সে সময় আমর পুরাবৃন্তপাঠে মনোযোগী হঈলে+ বুদ্ধি- 
মানের কর্ম করা হয় না। আর হর্দ আমাদিগের উপর রাজা- 
রক্ষ। ও প্রজ। প্রতিপালনের ভার নমর্পিত হইয়া থাকে, তাহ! 
হইলে আমাধিগের পুরাবৃত্ত লন! জানা অতি অন্তায় ও অনুচিচ 
কম্দ। যে চেতৃ, ইচ্ছা পূর্বক অনভিজ্ঞ থাকা অতি দোষের 
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কখ। এবং অনিষ্টজ্জ নিবারণের সছুপায় থাকিতে তাহা অভ্যাল 
না করিয্ব। বিপদ্ধে পড়1 অভি নির্ব,দ্ধিতার কর্ম” 

গ্পুজাবৃষ্তের ষে গ্রকরণে মানবগণের মনোবুৃত্তির উৎকর্ষ, 
তর্কণক্তির উন্নতি, কিজ্ঞানশাস্ত্রের শীবুদ্ধি, চিন্তাশি ত্বিল্দম্পন্প 
জীবের আলোক ও অন্ধকণর স্বন্নপ জ্ঞান 'ও 'অজ্ঞাঁনের প্রাছুর্তাব 
শিল্পবিদ্যাবর আবির্ভাব ও তিরোভাব, অনসাধাঁরণধীশক্তিসম্পন্ন 
পশ্শিতনগ্ুলীর মত ও অভিপ্রায় পরিবর্ডের বিষয় বর্ণিত আছে? 
তাহ! পাঠ করা নিতান্ত আবশ্তাক। অন্থান্তা প্রকরণ অপেক্ষ। 
উহ! সমধিক উপকারজনক ও সান্িশয় ফলোপধায়ক। যুদ্ধ 
ও ক্মাক্রমণের বিষরণ অবগত তওয়। রাঁজাদিগের কিশেষ কর্তব্য 
বটে, কিন্ত এ সক্ল বিষয়ে অনাদর করাও তাঁচাদ্দের উচিত 
নয়। ধাহাদিগের বাঙ্্য শাসন করিতে হয়, তাহাদিগেরও 
আপন আপন বুদ্ধিবূ্নুর সংস্কার করা আবস্তাক 

£€ উপদেশ অপেক্ষ! দৃষ্টান্ত অধিক ফলোপধায়ক। সংগ্রাম 
ভূমিতে উপস্থিত হই! যুদ্ধকৌশল নাদেখিলে সেনা হয় না; 
চিত্র লিখিতে অভ্যাস না করিলেও চিত্রকর হয় না । ভান্যান্ত 
গুরুকর কর্ম প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না) কিন্তু শিল্পবিদ্যা- 
প্রভাবে যে সকল বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে তাহ! 
দেখিবার ইচ্ছ! হইলে প্রায় সর্বত্র দেখিতে পাঁশুয়া যায় ।» 

”“ষখন আমরা! কোন অসাহান্ আশ্চর্যা ব্যাপার অবলোকন 
করি, প্রথমতঃ আমাদিগের মনে বিস্রয় জো) তদনন্তর কি 
উপাদানে ও কি ক্ষপে সে বুছৎ বাপার সম্পাদিত হইয়াছে 
তাহ! জানিতে উৎসুক হই। তখন প্রথর বুদ্ধি ও চিস্তাশক্তি 
বিশেষ কাদে লাগে । তখন নধ বব জান ও উদ্ভাবন দ্বাগ। 
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কতিজ্ঞত! বিস্তীর্ণ হয়। যে শিল্পবিদা| মনুষ্যমণ্ডলী মধ্যে বিলুপ্ত 
হইয়! গিয়াছে তাহ। প্রকাশিত হইতে পারে এবং যে দেশে যে 
শিল্পবিদা1 অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে তথায় তাহা পরিজ্ঞাত 
হইবাদ্দও সম্ভাবনা । অন্ততঃ আমরা প্রাচীন শিল্পবিদ্যার সহিত 
বর্তমান শিল্পকৌশলের তুলন। করিয়া দেখিতে পারি এবং 
ইদ্দানীগ্ুন-শ্রি্লকৌশলের উন্নতি ও্রীবৃদ্ধি দেখিলে সন্থষ্ট হই, 
স্বাস দেখিলে তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাই । এই সকল 
কারণ বশতঃ স্থির হইৃতছে যে, শিল্পবিদ্যা প্রভাবে ষে 
সকল অদ্ভুত বস্ত নিশ্মিত হইয়াছে তাহা শ্বচক্ষে অবলোকন 
কুর। ও তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান লওয়। অতি আনবহ্াক।” 

রাজকুমার কহিলেন, “ ষাঠ আঘার্দেগের অনুসন্ধানের 
উপযুক্ত তাহ! দেখিতে আমার ইচ্ছা আছে ।” রাজকুমারী 
উত্তর করিলেন, “প্রাচীনদিগের বিদ্য। বুদ্ধির বিষয় অবগন্ট 
হইতে আমারও বামন। হয় 1+ 

ইমলাক কহিলেন “ ঈজিপ্টদ্নেশের অপরিমীম প্রতুত্ব $ 
'মাশ্চর্যা ক্ষমভার প্রমাণস্বরূপ যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাঁও কীন্তি- 
স্তম্ভ আছে তাহাদিগের নাম পিরাশিড। মন্ুষোর হুত্তের 
পরিশ্রম দ্বার। কিরূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে, পির. 
মিড তাহার এক দৃষ্টান্ত স্থল। যতৎকালে পুরাবৃন্ত লিখিবার প্রপ! 
গ্রচলিত হয় নাই, পিরামিড সেই কালের বামগ্রী। কেবগ 
পরস্পরাগত অনির্থারিত কিংবদন্তী বাঠিরেকে উহ্বার আদি 
বুত্তাস্ত জানিবার উপায়াস্তর নাই। লব্বপ্রধান পিরামিড 
আজি পর্য্যন্ত ভূতলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । কত কাল গিরাছে 
থ!পি তাহার কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় নাই।১ 
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"  নিকায়! কঠিলেন, ''আমর1 কল্য পিরামিড দেখিতে যাঁইব। 


আমি উহার কথা সব্বদাই শুনিতে পাই। শ্বচক্ষে উহার 
ভিভর থাহির ভাল করিয়। ন1 দেখির! ক্ষান্ত হইব ন11+$. 


পিরাঁমিডদর্শন | 


পন দিন সকলে পিরামিড দ্বেখিতে চলিলেন। যে পর্য্যস্ত 
ভাল করিয়া দেখ। না হয়, তাবৎ তথায় থাকিতে হইবে বলিয়। 
উদ্টপৃষ্ঠে তাম্ব, ও অন্তান্ত আবশ্যক সামগ্রী বোঝাই করির! 
দিলেন। আন্দে আস্তে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে 
যাহ) কিছু দর্শনীয় বোধ হইতে লাখিল, তৎক্ষণাৎ তাহ? ভাল 
করিয়। দেখিতে লাগিলেন । যেশ্রাম ও ঘেনগরের মধ্য দিয় 
যাইতেছিলেন, তত্রশ্থ লোকদিগের সহিত কথা বার্ড হহিতে 
লাগিলেন। য়ে সকল নগর জনশূন্য ও উচ্চছিন্্ন হইয়া! ৰন 
অথবা মরুভূমি হইয়| গিয়াছে এবং যে সকল নগর লোকে 
পরিপুণ ও শ্তক্ষেত্রে শোভিত হইয়া রহিয়াছে, সমুদায়েরই 
আকার প্রকাধ ও শোভা দেখিতে দেখিতে চণিলেন। 

যখন প্রকাণ্ড পিরামিডের নিকটে আসিলেন, তাহার নিক্সন 
ভাগের বিস্তার ও উদ্ধভাঁগের উচ্চতা দেখিয়া চমতকুত ও 
বিল্মসাপকন হইলেন । ইসঙ্গাক কহিলেন, “পৃথিবী যত কাল 
খাঁকিবেক ততকাল থাকিবে বঙিদ্কা পিরামিড এই গানে 


রাসেলাস । ১৪৩ 


নির্শিত হইয়াছে । ইনার নিষ্রভাগ প্রশস্ত ও উর্ধভগ ক্রমে 
ক্রমে অপ্রশস্ত হইয়া উঠাতে এরূপ দৃঢ় ভইয়াচে যে, ঝড় বুির 
আক্রমণে কিছুই হানি হইবার জন্ভাবন1! নাই। ভূমিকস্পও 
ইহাকে পাণ্তিত করিতে পারে না। যে আঘাঁতে পিরাঁমিভ্ড 
পতিত হইবেক ,বোধ হয় তদ্দারা এই প্রদেশও উচ্ছিন্ন হইয়! 
কাইবেক 1” 

তাহার] পিরাঁশিডের দৈর্ঘ্য বিস্তার পরিমাণ করিলেন এবং 
সাবার নিকটে তান্ব খাটাউলেন। পর দিন তদ্দেশীয় কতিপয় 
পথদর্শক সঙ্গে লইয়া গিরাসিডির অভাত্তরে প্রবেশিলেন । 
ক্ীবেশিয়। সোপানশ্রেণীতে পদ নিক্ষেপ পূর্বক কিঞ্চিৎ দুর 
উঠিলেন। রাজকুমারীর সচচরী সন্মুথে দৃষ্টিপাত করিষক! 
সামনি ফিরিয়া দীড়াইল ও ভয় কাঁপিভে লাগিল। রাঁজ- 
কুমারী জিজ্ঞাসিলেন, "পেকুয়া ! তুমি কেন ভন্ব পাইলে ?, 
পেকুয়া উত্তর করিল, «এই অন্মকাঁ৫ময় পথ দিয়! উত্িতে 
আমার মনে ভয় জন্মিতেছে। বোধ হয়। এই স্থান ভূত 
'প্রেন্তের আঁবাসন্তান। ক্সামার আর অগ্রসর হইতে সাহস হন্র 
ন।। এই ভয়ানক গহ্বরের পৃর্বাপিকারীরং আমাদিগের সন্ুখে 
সহস1 আসিয়া দণ্ডায়মান হইবেক, আমাদিগকে আর ফিরিয়া 
ধাইতে দিবে না, চিরকাল এই খানই রুদ্ধ করিয়া রাখিবে 17, 
পেকুয়। এই কথ! বলিয়া, ছুই হাঁত দিয়! নিকায়ার থল1 জাই 
ধরিল । 

রাজকুমার কহিলেন, গ্যদি তোঁমার ভূতের ভদ্র হইয়া 
থাকে, আমি তোমাকে অভয় দান করিতেছি । মুত বাসি 
হইতে বিপদের, আশঙ্কা নাই। বিনি একবার মুত্তিকার 


১৪৫ রাসেলান 1 


অভাত্তরে প্রবেশ করেন, ভীহাকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাঁওরা 
মায় না, 

ইমলাক কহিলেন, “মরিলে আব দেখত পাওয়া? যাঁর নণ 
এ কথা! সকলের মতবিরুদ্ধ। সকল সময়র সকল জাতিরাই 
ভূতপ্রেত শিশ্বাস করিয়। আর্সিতেছেন? এব্ষিয়ে কাহারও 
মতের অনৈক্য লাই । কি অসভ্যকি সভা, সকল জাতির 
মধ্যেই ভূষ্তর কথা প্রচদ্লত আছে এবং এ কথায় সকলে 
বিশ্বাস করিয়া থাকে । যদি ভূতসতা না হইত, তাহ! হইলে 
সর্ধ দেশে সর্ব জাতির মহ এরূপ হইত না। যাহাদিগের 
পরস্পর কোন সংশ্্ব নাই, তাভারাও যখন সকলে একমত 
হইয়া! ভূত আছে অঙ্গীকার করেন, তখন মিথা1 বলা যায় না। 
কতকগুলে বিতর্ককারী লোক সংশয় করিয়া থাকেন বটে, কিন্ত 
প্রামাণোর কোন ব্যাবধাত করিতে পারেন না । ধাহাবা মুখে 
'অন্বীকার করেন তাহারাও আশ্করিক ভয় দ্বার! অঙ্গীকার 
করিয়া থাকেন ।১ 

“পেকুয়া একেই ভক্ত পাইতেছে, আমি আর উহার ভয় 
বাড়াইতে চাহি না। ভূত আছে এ কথ! সততা বটে, কিন্ত 
তাভার। অন্ত অস্থ স্থান অপেক্ষা! পিরামিডে অধিক গতায়াত 
করিয়। থাকে ইহ কে বলিবে? কেনই ব! তাহারা নির্দেষী 
লোকদিগের অপকার চেষ্টা পাক্টবে ? আমরা] ত তাহাদিগের 
কোন 'আঅপকার করিতে প্রবৃন্ত হই লাই, তাহাদের কিছুই 
'মপহরপ করিতেও পারিব না, তবে কেন তাহারা বডির 
তানি করিবে 1? 


রাজকুনারী কহিলেন; পেকুয়া | আমি ভোনার অগ্রে শগ্রে 


রাসেলাস | ১ ৪৫: 


বাইতেছি, ইমলাঁক তোমার পশ্চাৎ পশ্টাৎ আসিতেছেন ॥ 
ভুমি আবিসিনিদ্। দ্বেশের ব্রাজকুমারীর সহচরী, ইহ সর্বদা 
'মনে রাখি ও 1 

পেকুয়। উত্তর করিল, “যর্দ রাঁজকুমারীর এমন অভিলাষ 
হক্স যে, তাহার সহচর প্রাণত্যাগ করুক, তাহ হইলে এই 
অন্ধকারাবৃত ভীষণ গহবরে ভয়ানক মৃত্যু অপেক্ষ1! অন্ত কোন্‌ 
সহজ মৃত্যুর আজ্ঞা করুন। আপনি জানেন ত, আমি কখনই; 
আপনার কথার অবাধ্য নহি। আপনি আদেশ করিলে 
আমাকে অবশ্বই যাইতে হইবেক, কিন্ত ইহার মধ্যে প্রবেশ 
ফরিলে আর ফিরিয়া! আপিতে পারিব ন11” 

বাজকুমারী দেখিপেন, পেকুয়ার মনে এমন য় জন্গিয়ছে 
যে, তখন যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক উপদেশ দেওয়া বা তিরস্কার 
কর! সকলই নিষ্ষল। স্ুতরাং প্রিয় সহচরীকে আলিঙ্গন 
কিয়া কছিলেন, “যাবৎ আমর] ফিরিয়] না যাই তাবৎ তুষ্ি 
ভাস্ব তে গিয়ং অবস্থিত্তি কর)” পেকুয়া তাঁহাতেও সন্তুষ্ট ন 
হইয়। তাহাকে ও ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিল এবং পিরা- 
মিডের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশরূপ ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প পরিত্যাগ 
করিতে কছিল। নিকাঁয়। উত্তর করিলেন, “যদিও আজি 
তোমাকে সাহসের পথ শিখাইয়া দিতে পারিলাম না, কিন্ত 
আমিও তোমার নিকট ভয়ের পথ শিখিতে চাহি না। আমি 
যে উদ্দেশে এন দুর আসিয়াছি তাহা সম্পন্ন না করিয়াঁও কদাচ 
ষাঁইব ন11” 


ও 


“১৪৬ রাঁদেলান। 
পিরামডে প্রবেশ | 


পেকুয়া তান্বতে ফিরিয়া গেল, আর সকলে পিরামিডে 
প্রবেশ করিলেন। অনেক বারেগ্ড! অতিক্রম করিয1 যাইতে 
লাগিলেন, স্থানে স্থানে প্রস্তরের খিপান দেখিলেন, এবং ষে 
সিন্দুকে সেই পিরাহিভন্বামীর মৃত দেহ আছে বলিয়। সকলে 
অগ্ধমান করিয় থাকে, তাহাও পর্বীক্ষা কবির। দেখিলেন। 
প্রত্যাগমনের পুর্ধে এক প্রশস্ত গৃহে বসিয়। বিশ্রাম করিতে 
লাগিলেন। ইনলাক কহিলেন, 'িত দ্বিনে মন্ুষয্যের পরিআম- 
সম্পাদিত এক প্রকাণ্ড ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া কৌতুকাবিষ্ট 
চিন্তকে পরিত্প্র করা গেল। চীন দেশের প্রাচীর ও অদ্ভুত 
রস্ত। এ প্রাচীর নিম্মাণের হেতু কি, তাহ অনায়াসেই 
বুঝিতে প্রারা যাইতেছে । ছদভ্য ও ভীষণাকার তাতার দেশীয় 
লোকের শিল্পকোশল কিছুহছ জানে না তাহারা পরিশ্রম 
পরা্মুখ, কেবল বিলুষ্ঠন বার! জীবিক1 নিব্বাহের চেষ্টা পায়। 
যেন্ধপ শ্রেনপন্ষী সুবোগ পাইলেই গৃহপালিত পক্ষীদিগকে 
আক্রমণ কনে; তাহারাও তইব্ধপ সময়ে সময়ে বাণিকোর 
বন্দর আক্রমণ করিয়া থাকে । তাহাদিগের হস্ত হইতে আক্ম- 
রক্ষার নিমিত্তই ভীরুত্বভাব চীন জাতির এঁ প্রাচীর নিস্মাণ 
করিয়াছিলেন । বিলুনকারী অসভ্য জাতির অতিশয় তয়ন্র 
বলির) প্রাচীর নিন্ধাণ আবশ্তক হইয়াছিল এবং তাহারা 
অনভিজ্ঞ বলিয়! এ প্রাচীরের কোন হানি করিতে পারে নাই! 
কিন্ত পিরানিড নির্মাণে এত ব্যয় ও শ্রন স্বীকার করার হেত 
কি, তাহা কেহই ছদ্যাপি সবন্দররূপ লিদ্ধারণ করিতে পারেন 


রাগেলন। ১৪ 


মাই। পিরামিডের গৃহ সকল ক্ষ কু, সুতরাং বিপক্ষ লোক; 
আক্রমণ করিলে পলাধন কন্ধিয়া এখানে অধস্থির্তি করিষার 
উদ্দেশে ইহা নির্মিত হয় নাই। সঞ্চিত ধন নিরাপঙ্গে 
রাখা) ইঠ1 অপেক্ষা অল্প বায়ে সম্পাদিত হইতে পারে।' 
বোধ হয়ঃ মাঁনবগণের মনে যে অরনিনবার্ধ্য বাসন! উদ্দিত. 
হয়, পিরামিড সেই বাসনার এক কার্ধা। মনের এক্সপ' 
শ্বভাঁব ষে, তাহাকে সর্বদা বিষয়বিণেষে ব্যাপৃত করিয়া! 
রাখিতেই হয়। ফাঁহার উপভোগ সামগ্রীর অপ্রতুল নাই 
তাহাঁকেও অভিলাষ ব্দ্ধি করিতে কয়। যিনি বাঁস ও বাৰ- 
হারের উপঘুক্ত গৃহ নিন্মাণ করিয়াছেন, তাহাকেও অহঙ্কারের 
পরিভোষের নিমিত্ত নূতন অট্রালিক1? আরম করিতে হয়। 
নুতন নূতন ইচ্ছার পর€ন্্র হইয়। নূতন নৃতন কর্ম করিতে না 
হয় এজন্য, কেহ টহল বৃহৎ ব্যাপারের আড়ম্বর করিয়া 
বসেন, যাহা সম্পাদন করিতে করিতে সমুদায় জীবনকাল 
অতিবাহিত হয় এবং পরিশ্রমের এক শেষ হয়।” 
“মানবদিগের ভোগানিলাষের যে ইয়ত্তা ও পরিপীম1 নাই, 

পিরামিড ত্াঁভারই এক প্রসাঁশস্ববপ। যাহার প্রভূত্ব ও 
পীশ্বর্ষের পরিসীমা ছিল না, কোন বিষয়েরই অপ্রতুল ছিল না, 
ভিদিই পিরামিড নির্াণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সন্ত নাই। 
ক্রমাগত আমোদ প্রমোদে আসক্ত থাকিয়! যথন উভ্! বিরল" 
বোধহয় এবং যখন জীবনের অবসানকাল বিরক্তিকর হষউয়া 
উঠে, তখন, সহশ্র সহজ লোক' ক্রমাগত এমন পরিশ্রম * 
করিতেছে থে, পরিশ্রমের শেষ পাই এবং এক থানি প্রঘ্তর আব, 
এক খানি প্রস্তরের উপর নিক্ষি হইতেছে যাহার কিছুই,ফল 
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নাই, ইহ! দেখিলেও অন্ততঃ অস্তঃকরণে কিছু হর্ষে দয় হইয়া 
খাকে | বিনিসামান্ত অবস্থায় সন্তষ্ট ন। হন, যিনি রাজকীয় 
প্রাসাকে হুখের স্বান বলিয়! অনুমান করেনঃ যিনি ধন 
সম্পত্তিকে সন্তোষের মুল বলিয়া! শ্বপ্র দেখেন; তিনি পির1- 
মিডের বিষয় পর্যযালোচন। করুন ও আপনার ভ্রাস্তি স্বীকার 
করুন ।” 


হূর্ঘটনা | & 


তাহার! সকলে গাত্রোখান করিলেন এবং যে পথ দিয়! 
উঠিরাছিলেন সেই পথ দিয়! নামিতে লাগিলেন । অন্ধকার- 
ব্বষ্চ বক্র পথ, স্ুমজ্জিত ও বনুব্যপ্নসম্পাদিত চমৎকার গৃহ ও 
ধনন্তান্ত নালা গ্রকাঁর বিশ্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া মনে যে-নানা- 
বিধ ভাবোদর হইতেছিল, প্রিয় সঙ্চরীর নিকট তাহ! সবিষ্তর 
বর্নন করিবার নিমিত্ত) রাজকুমারী প্রস্তত হইয়া! রছিলেম। 
কিন্তু তন্মির নিকটে আসিয়া দেখিলেন সক্গলেই বিষ! 
পুক্ষষদিগের মুখে লজ্জা ও. ভয্লের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে 
ছবং আ্রীলোকের! তাঁঘুব মধ্যে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে । 

ভীছাপা তৎক্ষণাৎ শোক ও বিলাপের হেতু ভিজ্ঞাপ! 
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করাতে, এক জন ভৃত্য কহিলেন, “মহাশয়! আপনারা 
পিরামিডে প্রবেশ করিয়াছেন এমন সময়ে এক দল আবব 
সৈগ্ আসির। আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আমর অনি 
অল্প লোক ছিলাষ, সৃতরাঁং বাধ! দিতে পাঁরিলাম না, পলাই- 
বারও স্থযোগ দেখিলাম না। তাহারা তাঁশ্বব ভিতর পর্যন্ত 
অনুসন্ধান ফরিবার চেষ্টা করিতেছিল এবং আমাদিগকে 
উ্টপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়। অগগ্র অগ্রে লইর? যাইবার উপক্রম 
করিতেছিল, ইতি মধ্যে কতকগুলি তুরস্কদেশীদ অশ্বারোহী 
নিকটবর্তী হওয়াতে ভাঁচার। আমাদিগকে ছাড়িয়া! কেবল 
পেকুয়! ও তাহার ছুই সহচরীকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিল। 
আমর] অনুরোধ করাতে তুরস্ক সেনাগণ তাহাদিগের পশ্চৎ 
পশ্চাৎ গিয়াছে, বোধ হয় ধরিতে পারিবে ন11” 

রাজকুমারী এই সংবাদ শুনিয়া ষপরোনান্তি বিষপ্ন ' 
বিশ্ময়াপন্ন হইলেন ।: রাসেলাস ক্রোধের প্রথম উদ্রেকেই 
তৃত্যদিগকে আপনার অন্ুবস্তী হইতে আদেশ দিয়া, স্বয়ং 
করে তরবারি ধারণ পুর্র্বক গমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন 
এমন সময়ে 'ইমলাঁক বারণ করিয়। কহিতেছিলেন, “ এ 
সময়ে বল ও সাক্সে কোন কাজ হইতে পারিবে না। 
আরবের! যে সকল অশ্থে আরোহণ করিয়া! থাকে, উচ! 
নুশিক্ষিত, সংগ্রামভূমিতে বিলক্ষণ কারাদক্ষ ও অতিদ্রত' 
গামী। আমাদিগের সঙ্গে কতকগুলি ভারবাভক পশুমাত্র 
“আছে। আমর! যদি এই অবস্থায় তাহাদিগকে ধরিতে যাই 
তাহ। হইলে রাজকুমীকেও হারাইবার সম্ভাবন! কিন্ত পেকুয়া 
পাইবার কোন প্রত্যাশী নাই।* 
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ছট্টিপথের বহির্গভ হইলেই তাহার প্রার্থনা বিশ্বত হইয়। 
ধান। 

অন্তর ইমলাক নিজপ্রেরিত দত দ্বার সংবাদ আনাইবার 
চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। আরবের পলাইয়। যে সকল 
নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করে প্র সকল স্থান উত্তমরূপ জানি 
এবং তাহাদের অধাক্ষের সহিত আলাপ পরিচয় আছে বলিয়! 
প্রতারণ। পূর্বক 'নেকেই পেকুয়ার পুনরুদ্ধারের ভার গ্রহণ 
করিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি টাক কড়ি লউয় প্রস্থান 
করিল, আর ফিরিয়। আসিল না। কতকগুলি সন্ধান বলিয়। 
দিয়া অনেক পারিতোঁধিক লইল, কিন্তু কিঞ্িৎ কাঁল পরে 
জান! গেল যে, তাঁহাদের কথ! সমূদ্ধায় মিথ্যা! । যে উপাক্ছ 
যত অসম্ভব হউক না কেন, রাজকুমারী সেই উপায় দ্বারা এক 
বার চেষ্টা না করিয়] তাহা পরিত্যাগর্জঈীকরিতে সম্মত হইলেন 
না। উপায় চেষ্টা করিতেছি বলিয়া! মনে প্রবোধ দিতে 
পারিবেন এই জন্ত, এক উপাক্ধ বিফল হইলে উপারাস্তর অব- 
লগ্ঘন করিতে লাগিলেম। এক জন দূত কৃতকার্ধা হইতে না 
পারিঘ্বা ফিরির! আসিলে আর এক জনদুমার এক স্থানে 
প্রেরিত হইতে লাগিল। 

হই মাস অতীত হুইল, পেকুদ্বার কোঁন সংবাদ পাওয়া গেল 
না তাহার! পরস্পরের মনে যে আশার উদ্দীপন করিয়া 
দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তাহাও ক্রমে ত্রমে শিথিল হই! 
আপিল । রাভকুষাগী বন দ্বেখিলেন চেষ্টারও আর সুযোগ 
লাই, তখন বিষাদনাগরে মগ্ন হইপেন।। কি জন্ত আমি প্রি 
নহটরীফে তাধুকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলাঁনঃ 
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কেনই ব| তাঁহার প্রার্থনা অনায়াসে সম্মত 'হইকাছিলাম,। এই' 
বপিম্ন। আপনাকে শত শত বার তিরস্কার করিতে লাগিলেন ও 
কহিলেন, «“ যদি আমার স্নেই আমার প্রভৃত্ব অপেক্ষা প্রবল 
না হইত, তাহ! হইলে পেকুয়া কখনই আমার নিকট তঙ্ষের 
কথা কহিতে সাহুসী হইত ন। ভূত অপেক্ষা আমাকে 
ধিক ভয় করিত, আমি ভঙ্গি করিলেই অমনি কম্পিত হইত, 
আমি যাহা আদেশ করিতাম কোন প্রকারে তাহাতে অসম্মত 
হুটতে পারিত না । কেন আমি নির্ববোধের ভান সহ প্রকাশ 
দ্বার ভাহাকে দুল্ললিত করিয়াছিলাম, কেনই বা তাহার কথ! 
শুনিতে অস্বীকার করি নাই ।» 

ইমলাঁক কহিলেন, “রাজকুমারী! সৎকর্ম করিয়! আপনার 
উপর বিরক্ত হইভেছেন কেন? যাহা দৈবাৎ বিপদের 
কারণ হইয়া উগ্রিয়াছে, তাহাকে গর্হিত ও অন্ঠায় কর্ম বলিয়া 
কেনই বা! বিবেচনা করিতেছেন? পেকুয়ার ভয়ের সময় 
শ্বেহ প্রকাশ করা, দয়া ও সরলার কার্ধা হইয়াছে । যখন 
আমর। আমাদিগের কর্তব্য কম্্ধ করিতে থাকি, তখন এই মলে 
করি যে, ধাহার নিরমানুসারে জগতের সমুদাঁয় কার্ধয নির্ববা 
হইয়! আমিতেছে এবং চিরনিবদ্ধ সেই নিয়মানুসারে চলিলে 
যিনি দণ্ড বিধান করিবেন না, সেই সর্বশক্তিমান সর্ঝজ্ঞই 
আমাদিগের কর্পের ফলাঁফগ জানিতেছেন। এইরূপ ভাবির! 
আমরা নিশ্চিন্ত হইয়। থাকি। কিন্ত যখন আমর স্বার্থ সম্পাঁ- 
দ্নের আশঙে আঅন্ঠায়' কর্দে প্রবৃত্ত হইব্। চিরনির্দিষ্ট সেই নিয়ম 
অতিক্রম করি, ভখন, সেই সর্ধনিয়স্তার চিরনির্ধারিত পথ 
হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট হইতে হয়।' তখন মাদিগের 
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কর্মের ফলের দায়ী আমরাই হই। আঁনবগণ সমুধার কার্ধা" 
কারণের সম্বন্ধ এত দূর জানিতে পারেন নাযে, পরে ভাল 
হইবে বলিক্বী আপাততঃ নিয়মানীত পথে যাইবার সাহস 
করেতে পারেন। যখন আনরা ভ্যায়ান্থগত উপায় দ্বার। অভি; 
লষ সম্পাদনের চেষ্টা পাই) তখন, তাহাতে কৃভকার্ধ্য হইজে, 
না পারিলেও এই বলিয়। মনে প্রবোধ দিতে পারি যে, অবস্থাই 
ভবিষ্যতে আনাদিগের সতকর্টের পুশস্কার হইবেক। কিন্তু" 
যখন আমরা চিরনিদ্ধারিত যথার্থ পথ ম্মক্রম করিয়া, ত্ববার, 
শ্বার্থমাধনের উদ্দেশে ম্বকপোলকরপত অগ্তায় পথ অবলম্বন- 
করি, তাহাতে কৃতকার্ধ্য »ইতে পারিলেও সুখী হইতে পারি 
না: কারপ,সই অন্তায় পথ অবলম্বন স্বরূপ ছুঃলাহস মখন যখন 
আনে হয়, তগনই যংপরোনান্তি কেশ ও ক্ষোভ পাইতে হয়। 
কিন্ত যদি তাহাতে কুতকার্ধা হইতে রী পারি, তবে অন্ুতাপের 
আর পরিলীমা থাকে ন1। দুষ্কর করিরাছি বলি! বোধ হইলে 
অনেষযে যন্ত্রণা! উপস্থিত হয় এবং ছু্ন্মজন্য দুরবস্থা ঘটলে যে 
যাতন। পাইছে হয়ঃ যাহাকে সেই উভভয়ুবিধ মাতন1 একদা! সহ 
করিতে হয়, তাভার দুঃখ কিছুতেই নিবারিত হবার নহে।” 
প্রাঁজকুণাঁরি ! আপনিই খিবেচনা করির। দেখুন, যদি 
পেকুক পিবামিড দেখিবার নিমিত্ত মামঃদিগের সহিত বাইত 
চাহিত এবং প্সাপনি যদ্দি না লউয়! যাইতেন, আর যদি তাহার, 
এইবূপ ঘটিত) অথবা সে যখন ভয়ে কাঁপিতে কাপিতে ফিরিবা, 
য্ইবার অনুমতি প্রার্থন। করিল, তপন অন্গমভি-না দিয় যদি, 
বল পূর্বক ভাহাকে পিরাখিডের অভ্যন্তরে লইয়া! যাইতেন- 
বং সে তথায় গ্ররেশিয়! বদি আপনার সাক্ষাতে ভয়নেক 
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বস্তার প্রাগত্যাগ করিত ; তাহা হইলে আপনার আছি কি 
দশ! ঘটিত ?+ 

নিকায়। উত্তর করিলেন, “এই ছুয়্ের একটা ঘটিলেও এত 
দিন প্রাণধারণ করিতে পারিতাম না। হয়, আপনার নৃশংস 
এ নির্দিয় ব্যবহার ম্ম৫রণ করিয়া! উন্মত্ত হইব প্রাণত্যাগ করি- 
তাম; নতুবা, আপনার প্রতি সাতিশর ঘৃণার উদর হওয়াতে 
গু হুইয়। যাইতাম।+ 

ইমলাক কহিলেন, « অতি অসৎ কর্ম করিয়াছি বলির? 
যে, আমাদ্গকে অনুতাপ করিতে হইতেছেনা, ইহাকেই 
অন্ততঃ সৎ্কম্মের ফল বলির গণন রর! উচিত 1, 





পেকুয়ার বিরহে রাঁজকুমারীর সাতিশয় 
চিন্তা ও বিষাদ । 


নিকায়! তখন বুঝিতে পারিলেন যে দুক্শ্মের জ্ঞানসহ্চত্িত্ত 
হবস্থ। যেরূপ অপহ বাতনাবহ, সেরূপ যাতনাধহ আর কিছুই 
নাই। তদ্রবধি তিনি ছবিসহ ছুঃখের ভয়ানক আক্রমণ হইতে 
মুক্তি পাইলেন, খিস্ত চিন্তার স্থির প্রবাহে মগ্ন হইতে লাগি- 
লেন। পেকুঘা যাহ বলিত ও যাহা! করিত, তিনি প্রাতঃকালা* 
বধ সায়ংকাল পথ্যস্ত তাহাই কসিয়া ভাঙিতেন 3 পেকুয়া যে, 
সকল সামান্ত বন্থর দৈধাৎ প্রশংসা কনিক্লাছিপ সে সমুদায় বস 
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গ্রহ করিয়া রাখিতেন / যে প্রিয় সহুচরীকে তাহার আর 
দেখিতে পাইবার আশা ছিল না, তাহার মত ও অভিপ্রায় 
সকল উপদেশ স্বন্ূপ জ্ঞান করিয়া মনে সঞ্চম করিয্ব। রাখি- 
তেন। কোন কিছু উপস্থিত হইলে তিনি আর কিছুই বিবে- 
চন। করিতেন না, কেবল এই চিন্তা করিতেন, পেকুয়া এখানে 
উপশ্থিত থাকিলে এমন স্থলে কিরূপ মত ও পরামর্শ দিত। 
যে সকল স্ত্রীলোক নিকটে থাকিভ, তাহার তাহার প্রত 
অবস্থা জানিত না? সুতরাং তাছাদিগের সহিত কথা কহিবার 
সময ভিনি সাবধান হইঙডেন ও মনের কথ বাক কঙিতেন 
মা। মনের কথ বাক্ত করিবার স্বযোগ ছিঙ্গ না ৰলিম? তিনি 
সকল বিষয়ে নিক্ৎসাহ « নিক্ষৌতুক হইলেন । রাসেলাস 
গ্রণমতঃ সাস্বনাবাকো অনেক বুঝ&ুইলেন, পরিশেষে তাহার 
চিন্্কে বিষয়ান্তরে বাপুহ রাখিবার নিমিন্তু, আনেক গায়ক ও 
শিক্ষক আনাইয়া তাহার নিকউ বাখিক়। দিপেন। গান্কের! 
যখন গাঁন বাদ্য করিত, বাধ হইত ষেন, তিনি শুনিতেছেন ) 
বস্ততঃ তিনি কিছুই শুনিতেন না| শিক্ষকেরাও নানাবিধ 
শিল্পকর্ম ব্ষিয়ে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন, কিন্তু ডাচারদিগকে 
এক প্রকার শিক্ষাই প্রতিদিন দিতে হইত; কাঁরধ, তিনি 
কিছুই শিঘিতেন না। তিনি আমোদ আহলাদেন আশ্বাছ্‌ 
বিশ্বৃত হইয়াছিলেন এবং নান! বিষয় শিক্ষা করিয়া গুণবতী 
হইবার অভিলাষ তাহার অন্তঃকরণ হইতে একবারে দূরীভূত্ত 
হইরাছ্িল। ভাগার মন কদ্দাচিৎ বিষয়াস্তরের খনুসরণে 
বুধ ইলেও অমনি তাহা হইতে নিরৃত্ত হইত এবং ভন্সধ্যে 
কেনল পেকুতার আক্দ্তি সর্মাদা জাগ্রত্তী থাঞ্িত। 
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'ইমলাক প্রতিদিন প্রাতঃকালে পেকুয়ার অস্বেষণের 
উপাগ্স চেষ্টা করিতেন এবং রাজকুমারী প্রতাহ সন্ধ্যাকাঁলে 
ইম্লাককে পেকুয়াঁর সংলাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। বাজকুমারীর 
গভিমত উত্তর প্রদানে অদমর্থ ছইয়! ইমলাঁক আর ভীহার 
নিকট যাইতে ভাগ বাদিতেন ন1। রাজকুমারী তীহার 
অনাগমনের কারণ বুঝিতভত পারিজ।, তাঙগাকে সর্বদ1! নিকটে 
আসিতে আদেশ করিলেন ও কহিলেন, €ইমলাঁক ! আমার 
অধৈর্ধ্যকে তুমি ক্রোধ বলিয়া জ্ঞান করিও ন11 তুমি পেকুয়ার 
সংবাদ আনয়নে কৃতক্গার্দা হইতে পারিতেছ না এজন আমে 
হুঃখে অভি্ত হইয়াছি বটে, কিন্ক অমনোযোগী বলিয়া তোমার 
প্রতি দোষার্পণ করিয়া থাকি তাঁতাঞ্জ তুমি বিবেচন! করিও 
ন!। তুমি যে পূর্বের স্তায় আমার নিকটে আর গনাগতি কর 
না, ভাছাতে আমার কিছু আঁশ্র্যয বোঁধ হয় নাই। আমি 
জানি যে, অন্থী ও হতভাগ্য লোকে স্ুখসঙ্গী নহে। 
সকলেই ছুঃখনূপ সংক্রামক রোগের সংশ্রব পরিত্যাগ করিবার 
চেষ্টা পায়। কিমস্তখী কি তঃখী সকলেই দুঃখের কথা শুনিতে 
সাতিশক় ক্রাস্ত হয়। জীননকালের মধ্যে কদাচিৎ যে এক এক 
বার ন্থুখের স্থক্ম আলোক অল্প অল্প দৃর্টিগোচর হয়, তাহাও 
আবার ছুঃখন্ধপ মেখে আবৃত করিতে কে অভিলাষ করে? 
মঞ্গুষযমাত্রেই আপন আপন ছুঃখভারে ভারগ্রস্ত হইয়] আছেঃ 
আবার অন্কটের দুঃখভার বহন করিতে কেনই বা ইচ্ছ! হইবে 12 

“যাহা হউক, নিকাদ্বার দীর্ঘ নিশ্বাসে আর অধিক দিন 
কাহাকেও বিরক্ত হইতে হইবে না। সুখের অনুসন্ধানের 
চেষ্টা সমান্ত হইয়াছে । সংসারের প্রচারণা, অত্যাচার ও 
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আশা ভরসা হইতে পৃথক হইবার মানম করিয়াছি। আমি 
নিভৃত ও নির্জন প্রদেশে গিয়া পবিত্র কর্ম ও বিশুদ্ধ চিন্তা 
ঘারা কাঁপ হরণ করিব স্থির করিয়াছি। তথায় সংসারের 
কোন উদ্বেগ থাকিবে না! অস্তঃকরণ সাংসারিক চিত্তা হইতে 
বিমুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ হইলে এমন এক রাজ 
প্রবেশ করিব, যেখানে *কালসহকারে সকলকে যাইতে 
হইবেক। আমি তথার গিয়! পুনর্াঁর প্রিয় সহচদ্দী পেকুয়ায় 
সমস্থ অনুভব করিতে পারিব 1১, 

ইমলাঁক কহিংলন, “আপনার এই ছুরাগ্রহ পরিত্যাগ করুন| 
ইচ্ছা পূর্ব্বক ছুংখ সংগ্রহ করিয় চিত্তকে ভারাক্রান্ত করা উচিত 
নয়। যখন পেকুয়ার আকৃতি আপনার স্মৃতিপথ হইতে 
অপশ্যত হুইবেক, তখন নিজ্জনে বাসজন্ত ক্রেশ তুঃসহ হুইয়! 
উঠিবেক! এক স্ুথে বঞ্চিত হইলাম বলিয়া! ইচ্ছা পূর্বক আর 
আর জমুদ্ধার সুথে জলাজলি দেওয়া! উচিত কর্ম নছে।” 

রাজকুমারী কহিলেন, “য়ে অবধি আমি পেকুয়াকে 
হারাইয়াছি, সেই অধধি আমার সমুদাঁয় সুখ অন্তর্থিত 
হইয়াছে। যাহার প্রণয়পাত্র ও বিশ্বাসপাত্র নাই তাহার আশা 
তরস! সকলই বৃথ!। মুখের প্রধান সামগ্রী তাহার নিকট 
হইতে পলায়ন করিয়াছে । এই সংসারে যে যৎকিঞ্িৎ সুখ 
আছে, ধন, জ্ঞান ও সুশীলতাকে তাহার মূল বলিতে হইবেক। 
ধন ও জ্ঞান যখন লৎপাজ্ে দান করা যায়, তখন ভাঙার! 
সুখের হেঁতুভূত হন 5 চুতরাং উহ? সৎপাত্রে দান করা 
আবশ্তক। আমি এক্ষণে কাহাঁকে ধন ওজ্ঞান দায় করি! 
লুখী হইব? সুশীলতাজন্ত সুথ। সন্দী বাতিরেকেও স্ান্নুক্ষব 
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করিতে পারা যায় এবং নিজ্জনেও সৎকর্মের অনুষ্ঠান হইজে 
পারে)”, 
ইমলাক উত্তর করিলেন; “নির্জনে কত দূর সদাচারের 
অনুষ্ঠান হইতে পারে, তন্থিবষে এক্ষণে বিচার করিতে চাহি 
না। সেই ধার্মিক সন্ন্যাসীর কথা স্মরণ করিয়! দেখুন, তাহ! 
হইলেই সকল বুঝিতে পারিবেন । যখন পেকুয়ার আক্কৃতি 
স্থৃত্তিপথের বহির্গত হইবেক, তখন আগনিও সেই সন্রযাসীর 
স্তার, পুনর্ধার পৃথিবীতে কিরিয়। আসিতে সমুতস্ুক হইবেন ।” 
নিকায়া কহিলেন, “এমন সময় কদাপি আলিবেক নাঁ। 
যত আমি সংসারে পাপ কর্ম দেখিব ততই পেকুয়ার সরলতা, 
বিনয় ও বিশ্বস্ততা আমার স্বৃতিপধে উপস্থিত হইতে থাকিবেক।” 
ইমলাক কহিলেন «“এইনূপ এক গল্প মাছে, ষখন পৃথিবীর 
স্্টি হয় তখন মানবেরা প্রথম রাত্রির আগমনে স্থির করিল যে, 
আর দিন হুইবেক না। সেইরূপ আকস্মিক দুঃসহ দুঃখে 
আক্রান্ত হইয়া আমরাও প্রথমে স্থির করি যে, একপ ছঃখেই 
চির কাল যাইবেক, কখন মুখের মুখ দেখিতে পাইব না। 
ফলতঃ যখন ছুঃখরূপ মেধ স্মামাদিগের চতুর্দিকে আধিয়? 
বিস্তীর্ণ হু তখন তাহার অভ্যন্তর দিয়! কিছুমাত্র আলোক 
পেখিতে গাওয়৷ যায় না এবং সেই মেঘ কিনরধপে অপসারিত 
₹ইবেক তাহাঁও বুঝিতে পারি না। কিন্তু রাত্রির বিগমে- 
€ঘযকধূপ মেই সকল হৃষ্টিকালীন লোক, উজ্জ্বল ও আলোকময়' 
দিন দৃষ্টিগোচর কন্দিযাছিল, সেইন্ধপ ছুঃখের পরেও হুখের 
প্রসন্ন মুঘ দেখিতে পাওয়! যায়। যাহার! সুখকে নিকটে 
আসিতে দিব ন! বলিয়! মনের দ্বার রোধ করে, তাহাছিগের 
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জন্ধকারের আগমনে চক্ষুর বিকলহা দেখিয়া? চক্ষু উৎপাটন 
করিয়া ফেপিলে সেই সকণ সৃষ্টিকাঁপীন লোকের যেব্ধপ কম্ধ 
করা হইত, সেইন্গপ কর্ম করা যায়। যেমন আমাদিগের 
শরীরের ক্ষণে ক্ষণে হাঁস বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আমাদিগের অস্তঃ- 
করণ কথন বা কোন জ্ঞান লাভ করিরী পুষ্ট হয়,কখন বা কিছু 
বিশ্বৃত হইয়ব! যায় । একবারে অধিক হাস হওয়া শরীরের 
পক্ষেও যেন্দপ অনিষ্টজনক, অস্তঃক্রণের পক্ষেও সেইরূপ। 
কিন্তঘত দিন জীবনের মূল শক্তি অবিকৃত থাকে, ততদিন 
ক্রমে ক্রমে সেই উভয়বিধ হ্রাসেরই সংশোধন হইতে পারে। 
আর দূরবিতা চক্ষুর পক্ষেও যেরূপ ফলোপধায়কঃ অস্তঃকরণের 
পক্ষেও সেইবূপ। যেবস্ত যতদূরবন্তী হইতে থাকে ততই 
তাহ! আমাদিগের দৃষ্টিপথের বহিভূ্ত হয়। সেইরূপ যখন 
'মাদিগের জীবন, সময়ের প্রবাহে সঞ্চালিত হইতে থাকে, 
তখন যে বস্ত পশ্চাতে ফেলি আলি, তাহ ক্রমে স্মতিপথের 
বৃহির্গত হয় এবং যে বস্ত সম্ুখীন হয়, তাহাই ম্মরণ করিয়া] 
রাধি। তন্রিমিত্ত আজ্মাকে এক বিষয়ে আবদ্ধ কিয়! রাখ! 
উচিত নয়। আোত নাথাঞিলে জল যেরূপ কলুষিত হয়, 
' দেইরূপ নান। বিষয়ে ব্যাপৃত না থাকিলে অন্তরাত্মা জড়ীভূত 
হইতে থাক্কে। আপনি চিত্রকে সাংসারিক কাধ্য প্রবাহে 
প্রেরণ করুন, তাহ? হইলেই পেকুয়া! ক্রমে ক্রমে আপনাহ 
্থৃতিপথের বহির্ঠত হইবেক। তদনন্তর আপনি নৃতন আর 
এক প্রিয় সচরী পাইলেও পাতে পারিবেন, অথবা সকলের 
সহিত কথ! বার্তার ও সাংসারিক আমোদ গীমোদেও সহথষট- 
চিত্ত থাকিতে পারিবেন ।” 
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: ,ক্লাঙজকুমার কহিলেন, “অন্ততঃ যত দিন উপ্পাঁয়, অন্বেষণ করা 
ঘাইতেছে, তাবৎ নিতান্ত নিরাশ ও হতাখাস হওর়! উচিত 
নর়। তুমি আর এক বৎসর প্রতীক্ষা করিবে স্বীকার কর, 
তাহ] হইলে এই অবধি সমধিক যত্ব পূর্বক পেকুয়ার অন্বেষণ 
কর! ষায়।” 

নিকায়! ভ্রাতার কথায় সম্মত হইলেন। ইমলাঁকের মনে 
পেকুয়ার পুনঃপ্রাপ্তির আশা ছিল ন1; কিন্তু তিনি এই ভাবিয়! 
নিশ্চিন্ত রহিলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে রাজকুমারীর শোক 
নিবারণ হুইবেক, তখন .আর তিনি সন্াসিনী হইতে 
চাহিবে না । 

প্রিয় মহচরীর উদ্ধারের নিষিত্ত কোন উপায়ই পরিত্যক্ত 
হইতেছে না দেখিয়! এবং আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন 
বলিয়!, নিকায়! সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিরার মানস দুরে 
রাখিলেন। ক্রমে ক্রমে সাংদারিক কা্যে ও সাংসারিক 
আমোদ প্রমোদ্দে আসক্জ হইতে পাগিলেন। পেকুম্ার 
বিরহশোক অস্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হয় তাহার এরূপ বাসন! 
ছিল না; তথাপি কাল্নহুকারে ধত শোকের ত্রাস হইতে 
আরস্ত হইল ততই তিনি আনন্দিত হইতে লাগিলেন । যাহাঁকে 
কখনই বিশ্বত হইব ন! বপিয়! স্থির করিয়া! রাখিয়াছিলেন ঘেই 
প্রিয় সহচরীর আকৃতি, ক্রমে ক্রমে স্থৃতিপথ হইত্বে বহির্থত 
হইতেছে দেখিয়া তিনি কখন কথন আপনার উপর বিরক্ত 
হইতে লাগিলেন । | 


অনন্তর পেকুছার গুণ ও প্রণয় শ্মরণ করিবার নিমিত্ত এক 
সময় নিধ্ধারিত করিলেন। সেই নির্ধারিত সম্য় উপস্থিড় 
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হইলেই আরব্ধ কর্ম পরিত্যাগ করিয়! নিজ্জনে যাইতেন। 
স্বধন তথ! হইতে ফিরিয়। আসিতেন, তাহার আকার অতি 
বিষঞ্ধ এবং দুই চক্ষু স্ফীত বোধ হইত। কতক দিন পরে 


সমন্ের আর তাদৃশ স্থৈর্ধ্য থাকিল না, কোন বিশেষ কশ্ম, 


উপস্থিত হইলে এ সময়ের বিলম্ব হইত। ক্রমে এরূপ হইল 
যে বিশেষ কর্ম না থাফিলে৪ বিলম্ব করিতেন । যাহ প্মরণ 
'করিলে মনে দুঃখ জন্মে ইচ্ছা পুর্বক ভাহ| বিশ্বাত হইবার চেষ্টা 
করিতেন এবং সময়ে সময়ে ছংখ প্রকাশ করাকে কর্তব্য কর্ম 
বলিয়া! বে স্থির করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহারও শৈথিলা হইয়] 
আসিল। কিন্ত পেকুয়ার প্রণর তখন পর্যযস্ত সম্পূর্ণ রূপে 
বিশ্বাত হইতে পারিলেন নাঁ। এরূপ শত শত ঘটনা উপস্থিত 
হইত, এ সময়ে পেকুয়! রাজকুযাঁরীর স্মৃতিপথবর্তিনী হইত । 
এমন শত শত প্রক্পোজন উপস্থিত হুইত, যাহা সৌহার্দজনিত 
বিশ্বাস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হনব না! । তখন রাজকুমারী পেকুয়ার 
নিমিত্ত যথেষ্ট অনুতাপ করিতেন। তিনি তক্মিমিন্ত ইমলাককে 
অনুসন্ধান ও উপায়ান্বেঘণে ক্ষান্ত হইতে বারণ করিলেন ও 
কহিলেন) “ইহাতে অন্ততঃ এই এক লাভ আছে যে? অলস ও 
অমনোযোগী হইয়া বলিক্বা নাই বলিক্। মনকে বুঝাইতে 
পারিব। কিন্তু সুখের অনুসন্ধানে আর প্রয়োজন নাই । যখন 
' সুবই দুঃখের কারণ হইল, তখন কিন্ত সুথের প্রার্থনাকরি ব! 
যাহা লদ্ধ হইলেও রাখিতে পারা যার না, তাহার জনক আবার 
চেষ্ট। কেন? আমি এই অবধি আরু গুণে প্রীতি প্রকাশ করিব 
নও গ্রণয়পাশে চিত্তকে বদ্ধ হইতে দিব না কারণ, খাহ! 
এক বার হারাইয়াছি তাহ! আবার হাঁরাই.ত ভয় হয়।” 
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যেদিন রাঁঞ্কুমারী এক বৎসর প্রতীক্ষা করিবার অঙ্গী- 
কার করেন, সেই দিন যে সকল দূত প্রেরিত হয়, তাহার 
মধ্যে এক জন সাতমান বৃথ| পর্যটনের পর নিউবিয়ার নিকট 
হইতে ফিরিয়। আসিল ও কছিল, * পেকুয়া এক জন আরব- 
সেনাঁপতির হস্তগত হইয়াছে । সেনাপতি ইজিপ্টের প্রান্তবন্থী 
এক দুর্গে বাপ করিতেছেন। আরবের বিলুন দ্বার! যাহ! 
লাভ করে তাহাকেই করস্বরূপ জ্ঞান করিয়া! থাকে; সুতরাং 
দুই শত স্বর্ণ মুদ্রী পাঁইলেই পেকুয়। ও তাহার ছুই সহ্চরীকে 
ফিরিয়া দিতে সম্মত আছে ।১ 

মুদ্রার বিষয়ে কিছুই আপত্তি হইল না। রাজকুমারী ঘখন 
শুনিলেন তীছার প্রিয় সহচরী জীবিশ আছে এবং অল্প মুদ্র! 
বাপ্ন করিলেই আঁনাইতে পার ষাইবেক, তখন তাহার আহল- 
দের আর পরিনীমা রহিল না। ওাহার ছুই চক্ষু দরিয়া" 
আনন্দের চিহ্ন প্রকাঁশ পাইতে লাগিল। পেকুয়ার বন্ধন্ন- 
মোচন ও আপনার ছুঃখমোচনের নিথিত্ত, এক সুহ্ূর্ত বিলম্ব 
করিতে তাহার বাসন। ছিল না, স্তরাঁং ভ্রাতাকে তৎক্ষণাৎ 
মুদ্রা সহিত সেই ভূত্যকে পুনর্বার প্রেরণ করিতে কহিলেন। 
ইমলাক দূতের কথা সত্য বলিয়! বিশ্বাস করেন নাই, আরব- 
দিগের গ্রতি বিশ্বাম করিতে আরও সন্দেহ করিতেছিলেন ; 
উহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন, * যদি আরব" 
দিগের প্রতি বিশ্বাস করিয়া সুন্বা প্রেরণ কর! ষায়, তাঁহা হইলে 
এমমও ঘটিতে পারে যে; ভাঙার মুদ্রাও লইবে, পেকুকাকে ও 
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প্রত্যর্পণ করিবে না । আবরবদ্ধিগেন্র বাঁজ্যে গিয়া তাহাদের 
হস্তে আত্মসমর্পণ করা অতি ভয়ানক কর্ম এবং যেখানে পাসার 
সেন! বধষিতে পারিবে এমন স্থানে যে, তাহার! আসিবে তাহাও 
আমার বোধ হয় ন11” 
যে স্থলে কেহ কাহাঁকেও বিশ্বাম করিতে নম্মত নহে এমন 
থলে পরম্পর সন্ধি হওয়! কমতি কঠিন কর্ম। ইমলাক অনেক 
বিবেচনাঁর পর দৃতকে এই বলিয়া দিলেন যে, “ ইজিপ্টের উন্নত 
প্রদেশে ষে বন আাছে, সেই বনের মধ্যে যে সেন্ট আন্টনির 
ধুন্মালয় আছে, তথায় আমাদের দশ জন অশ্বারোহী ধাইবেক 
আরবসেনাপতিও তত সংখ্যক অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে 
পেকুয়াকে তথায় লইয়া আসিবেন ও প্রতিমূলা লইয়া! প্রত্যর্পণ 
করিবেন ।+ 
এই প্রস্তাবে আরবসেনাপতি অসম্মত হইবেন না স্থির 
করিয়া! কালাতিপাত ন। করিয্বাই তৎক্ষণা তাহাঁরাও দূছের 
'লহিত শব ধর্মালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। থাকব 
পহুছিয়। ইমলাক সেই দূতকে সঙ্গে লইয়া আরবের তান্ুতে 
গমন করিলেন। রাসেলাস সঙ্গে, যাইতে উৎসুক ছিলেন, 
কিন্ত তাহার ভগিনী ও ইমলাক ধাইত্ে বারপ করিলেন । 
আরবদিগের এইরূপ গ্রাথা অছে, যে যদি কেহ ইচ্ছ। পূর্ব্বক 
তাহাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করে, তাহ। হইলে আত্ম- 
সমর্পণকখরীর কোন অনিষ্ট করে না! বরং ভাঙার প্রতি সদয় 
খ্যবহার করিয়া থাকে । অরৰ সেনাপতি ইমলাকের প্রতি 
কোন অসত্যবহার করিলেন না। তিনি কিয়দিবসের মধোই 
পেকুয়। ও তাহার ছুই সহ্চরীকে নির্দিষ্ট স্বানে আনাইলেন এ 
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মুদ্রা লইগা বহু সম্মান প্রদর্শন পুর্ব্বক প্রত্যা্পণ করিলেন । 
পথে আর বিপদ না ঘটে এজন্য আপন লোক জন সঙ্গে দিয়া 
ভাহাদিগকে কায়রোয় পহুছিয়! দিতেও স্বীকার করিলেন। 

বহু কালের পর রাজকুমারী ও তাহার প্রিন্ন সহচন্ীর 
পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে, আলিঙ্গনের সময় উভয়েই এরূপ 
আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহ! বাক্য দ্বারা ব্যক্ধ। 
করণ ছুঃসাধ্য। সশ্নেহবিগলিত অঞ্জলি মোচন করিবার 
নিমিত্ত এবং দয়া ও কৃত্তজ্ঞতাঁর বিনিময়ের নিমিত্ত, উভয্জেই 
নির্জন গমন করিলেন। কয়েক সুহূত্র পর তথ! হইজ্জে 
ভোজনালর়ে আগমন পুর্বক ধন্মালয়ের অধ্যক্ষ ও তাঁহার সঙ. 
চর্দিগের সমক্ষেই পেকুয়াকে আদ্যোপাস্ত আত্মসঙ্কটবৃত্তাস্ত 
বর্ন করিতে কহিলেন। 


পেকুরার মংকটবিবরণ । 


« কোন্‌ সময়ে কিরূপে আমাকে লইয়া! গিয়াছিল তাহ! 
যোঁধ হয় 'ভূত্যের! বিজ্ঞাপন করিয়! থাকিবে! অকম্মাৎ 
মের়ূপ ঘটন! উপস্থিত হওয়াতে, প্রথমতঃ আমি বিস্বৃত ও 
খিমুঢ় হইলাম; সে সময়ে ভয় অথবা শোক ছুঃখ আমার অস্তঃ- 
করণকে অভিভূত করিতে পারে নাই। বংকালে তুরস্ক-সনার। 
আম্দিগের পশ্চাৎ ধাব্তি হইল তখন পলার়নের স্ব ও 
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বিষম গোঁলষোগ উপস্থিত হওয়াতে আমার যাহ বাঁকুল- 
ভার আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল । তুরস্কসেনার খরিবার সস্তা” 
বন। ন1 দেখিনা অথবা মনে মনে ভয়ের আশঙ্কা করিয়। প্রস্থান 
করিল ।” 

“যখন আরবের দেখিল বিপদ্ধের ও ভয়ের সম্ভাবনা আর. 
নাই, তখন আস্তে আস্তে চপিল। তখন বাহাত্বরার শৈথিল্য, 
হওয়াতে অন্ুখ ও উদ্বেগ আমার আন্তঃকরণে পদার্পণ করিল 
ক্ষণ কাল পরে মাঠের মধাবন্তী এক নির্ঝরের তীরে গিয়। 
উপস্থিত হইলাম । তীর প্রদেশ নানাবিধ তরুমণ্ডলীতে আচ্ছন্ন 3 
তথা তরুভলে স্ুশীতল ছার়ায় উপবিষ্ট হইয়া! সকলে বিশ্রাম 
করিতে লাগিল। আমি সহচরীদিগের সহিত স্বতন্ত্র এক 
স্থানে বসিয়া! বিশ্রাম করিতে লাগিলাম । কেহই খ্আমাদ্িগকে 
সন্তষ্ট ব অপমানিত করিবার চেষ্টা পাইল না । সেই সমস্ব 
সকল দুঃখ একত্র হইয়! হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিল। আমার 
সহচরীর! মৌনভাবে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং 
এক এক বার আনুকুল্যের আশয়ে আমার মুখ পানে চাভিতে 
লাগিল! কোন্‌ অবস্থায় আমাদিগকে নিক্ষিপ্ত ' করিবে, 
কোন্‌ স্থনি আমাদিগের কারাগার হইবে; কি রূপেই বা তাহ! 
হইতে উদ্ধার পাইব, ভাবিষ্ক! চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে 
পারিলাম না । মনে মনে ভাখিলাম, আমর! অসভ্য দন্থ্যর, 
হস্তে পতিত হইয়াছি, ইভাদিগের কর্ম দেখিয়া কদাচ বোধ 
হর না ষে, ইছাদ্ের মনে দয়ার লেশনাত্র আছে। ইহারণ, 
যে, আমাদিগের প্রতি সদর ব্যবহার করিবে, নিষ্ঠ,র আচরণ 
করিবে, না, তাহা! কি রুপে বুবিব? কিন্তু সঞ্চরী" 
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দিগকে আশ্বাস প্রন্নান করিয়া কহিলাঁম দেখ, ইহারা এখন 
পর্মাস্ত আমাদিগের প্রতি কোঁন অনদ্ধ্যবনার করে নাই শআবং 
ইহার! তুরস্কসেনাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে স্তর 
আমাদিগের প্রাণবিনাশেরও কোন আশঙ্কা! নাই |” ্ 

প্যথন পুনর্বার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম, সঙ্গিনীর! 
আমার পার্খে আসিয়! দণ্ডায়মান হইল এবং পৃথক্‌ হইতে 
অন্বীকার করিল। আমি উহাদ্দিগকে বুবাঁইয়া কহিলাম যে, 
ভামর। যাহাদ্িগের হস্তে পতিত হইয়াছি, তাহাদিগকে রুষ্ট ও 
অসন্তুষ্ট কর! অনুচিত। উহার! যাহা বলে তাহাই করা কর্তব্য 
অনন্তর এরূপ স্থান দিয়। চলিলাম, যেখানে পথ নাই এবং কোন 
ফালে যেতথার লোকের গভাগতি ছিল এমনও বোঁধ হয় 
ন!। যাইতে যাইতে দিবাবসান হইল। রাত্রি কালে চক্রের, 
অশলোকে কতক দৃর গরক্সা এক পাহাড়ের নিকট পঁহুচিলাম। 
তথায় আরবদ্দিগের অবশিষ্ট সেনাগণ অবস্থিতি করিতেছিল। 
স্ানে স্থানে তাম্থু নিক্ষিপ্ত ছিল ও অগ্রিজ্লিতেছিল। সেনা- 
গণ অধ্যক্ষকে এমন সমাদরে গ্রহণ করিল যে, বোধ হইল, 
তাহারা অধ্যক্ষের প্রতি সাতিশয় অন্ুরক্ত।৮ 

"আমাদিগকে এক তাম্বুর মধ্যে লইয়া গেল। তথায় 
অনেক শ্ীৌলোক ছিল, তাঁহার। আহারসামগ্রী আহরণ করিয 
আম্মাদিগের সম্মুখে দিল। আমার ক্ষুধ! তৃষ্ণা কিছুই হয় 
নাই) তথাপি দর্জিনীদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত যত- 
কিঞ্চিৎ আহার করিলাম। ভোজনপাত্র তথা হইতে অপনীত্ত 
কটলে, তাহা শয়নের নিমিত্ব গাঁলিচ1 পাতিয়! দিল। আমি 
অতিশক় শ্রান্থ হইয়্াছ্িলাম এবং নিদ্রার আশ্রয় লইঙ্ষা রেখ 
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শাস্তি করিতে অভিলাষ করিয়া সহচরীদিগকে আমার গাত্রের 
পরিচ্ছদ খুলিতে আদেশ করিলাম । সহচরীরা ধিনীত ভাবে 
আমার আদেশ গ্রহণ করিবে ইহ। তাহারা, প্রত্যাশ। করে নাই, 
সুতরাং সইচক্গীরা আদেশ মাত্র আমার গাত্রাবরণ খুলিতে 
আরম্ভ করিলে তাহার! ব্যগ্র ও সমুৎস্থক হইয়া দেখিতে 
লাগিল। যখন উপরকার 'গাত্রাবরণ খোল! হইল, তখন 
তাহার! বিন্য়াপন্ন হইয়া, ভিতরকার গাত্রাবরণে জরির কা 
দেখিতে লাগিল এবং একজন সশুয় চিন্তে জরির উপর হস্থম্পর্শ 
করিয়। তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইল ও জার একজন সন্ত্রান্ত 
স্ীলোককে সঙ্গে করিয়া আঁনিল। তিনি আমার দিকটে 
আসিয়।! যথোচিত সম.দর করিলেন ও আমার হস্ত ধারণ 
পূর্বক আর এক ক্ষুদ্র ভানুর মধ্যে লইয়া গেলেন। তথা 
উম গালিচা পাত] ছিল) আরম সঙ্চরীদিগের সহিভ সুখে 
নিদ্রা গেলাম )7? 

“প্রাতঃকালে মি ঘাসের উপর বনিয়া আছি এমন 
সময়ে আরবসেনাপর্তি আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন। 
আমি উঠিয়া সঙাদরে সন্তামণ করিলাম | তিনিও যথোচিত 
সন্মান প্রদর্শন পুর্ধক কহিলেন, ভদ্রে! আমি যেরূপ আশা 
করিয়! ছিলাম তাহ! অপেক্ষাও আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। 
ক্রীলোকেরা আমাকে সংবাদ দিাছ যে, একজন বাজকুমারী 
আমাদিগের তান্বুতে সমাগত হইয়াছেন। আমি কহিলাম 
মহাশয়! তাহার স্বদ্ং প্রতারিত হইয়াছে, ক্সাপনাকেও 
প্রতারণ। করিয়াছে । আমি রাজকুমারী নছি। আমি এক 
জন হতভাগ্য বিদেশী আ্রীলোক। শীভই এ দেশ পরিত্যাগ 


রাসষ্লাস। ৯৬১১১ 


করিব মানস করিয়াছিপাম ; কিন্ত দুর্ভাগাক্রমে চিরকালের 
নিমিশ্ত কারাঁরুদ্ধ হুইলাম। সেনাপত্তি কহিলেন, তুমি যে 
হ9$ ও যেখান হতে আইস, তোমার পরিচ্ছর্দ ও তোমার 
নিকট তোমার সহচপীদিগের বিশীত ভাব দ্বারা প্রক্কাশ 
হইতেছে যে, তুমি সন্ত্রান্তকুলজাতা ও প্রচুবসম্পন্ভিশাপিনী। 
ভুমি অনায়াসে আপন প্রতিমূল্য দিতে পারিবে, তবে 
চির কারার ভয় করিভেছ কেন? ধনবুদ্ধর নিমিত্ত 
আমি বিলুন ক্রিয়া থাকি, অথবা যথার্থতঃ বলিতে হইলে 
লোকের নিকট হষ্টতে আপনার প্রাপ্য কর আদায় 
করিয়া লই। এস্.মহলর উত্তরাধিকারীরা এদেশের যথার্থ 
'অধিকারী। কতকগুলি অপরুষ্ট অভদ্র রাজার! অন্যায় পুর্ব্বক 
এ দেশ অধিকার করিয়াছে । তাহারা ইচ্ছাপুন্বক কর প্রদানে 
ভালম্মত, এজন্য আমর তাহাদদগের নিকট হইতে তরবার্ির 
সাহায্যে কর আদায় কির থাকি । সংগ্রামসাহসের নিকট 
উত্কৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বলিয়! বিচার নাই। যে বর্শা দোষী ও 
উদ্ধত ব্যক্তির প্রতি শিক্ষিপ্ত হয়, তাহা কখন কখন নির্দোধী 
সাঁধুকেও লক্ষ্য করিয়া থাকে |" 

“গত কল্য যে উহ! আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইবে তাহা 
আমি পুর্বে কিছুনীত্র জানিতে পারি নাই ।” আমার এই কথা! 
শুনিয়। সেনাপতি উত্তর কবিলেন, “আপদ্‌ বিপ্দ্‌ প্রায় সর্বদাই 
ঘটিয়! থাকে । কিন্তু যাহার কিঞ্চিন্মাত দর ও সরলত1 আছে, 
সে তাদৃশ যহানভাব হ্রীলৌককে কখনই অপমানিত করে না? 
দুর্ভাগ্য ও ছঃখের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা'দ্গের নিকট সৎ অনৎ 
প্রধান নিকৃষ্ট বলিয়! বিচার নাই। তাহারা মচ্চহিত্রকেও 
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বিপদে নিক্ষিপ্ত করেন, অমতকেও যাতনা! দেন। অতএব তুমি 
বিপদ্দে পড়িয়াছ বলিয়া লিতাস্ত বিষণ্ূ হইও না। আমি 
দুরাচার বন্ধ নৃশংস নভিও সংসারের সমুদারই্পীতি ও সামাজিক 
সমুদয় নিয়ম অবগত আছি । আমি তোমার গ্রতিমূল্য 
নির্ধারিত করিয়! দিব এবং তোমার অন্বেষণে যে দূত আসিবে 
তাহাকে সমুদায় যথার্থ বপে বলিয়। দির ।”” 

«সেনাপতির কথা শুনিয়া আমিকি পর্যাস্ত অংহলাদিত 
তইলাম তাহা সহজেই বুরিতে পারিতেছেন। তাহার অর্থের 
আঁকাজ্দণই প্রবল, অর্থের নিমিত্তই আমাকে ধরিয়া! আনিয়া- 
ছেন বুঝিতে পারিক্ব, উপস্থিত সন্ধটকে তাদৃশ গুরুতর বিপদ 
বলিয়া 'বোঁধ হইল নণ | ভখন এই বলিয়। ভরসা হইল যে, 
যত টাক আমার প্রন্তিমুলয নির্ধারিত হউক না কেন, কোন 
রূপেই তাহ। অস্বীক্কত ও অদ্দেয় হইবেক না1। অনস্তর তাহাকে 
বলিলাম, “মহাশয় ! আমাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিলে 
আমর! কথ্ন অকৃতজ্ঞ হইব নাঁ। এক জন সামান্য স্ত্রীলোকের 
স্পযুক্ত যে প্রতিমূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তাহাও প্রদত্ত 
হইবেক ৷ কিন্তু আপনি আমাকে রাজকুমাদী ভাবিয়া প্রতিমূল্য 
নির্ধারিত করিধেন না । আমার কথা গুনিয়! সেমাপত্ি 
কন্ঠিলেন, তোমার প্রঞ্চিমূল্যের বিষয় আমি বিবেচনা করিব। 
অনস্তর কিঞ্িৎ হাস্ত করিরা তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন 1১, 

*কিঞিৎ পরে জ্রীলোকের আমার নিকটে আসিতে আরস্ত 
করিল, সক্লেই আমার প্রিয় পাত্র হইবার চেষ্টা পাইতে 
লাগ্লি এবং সমাদরে কমার সহ্চরীদিগের সেবানুবৃত্তি 
করিতে লাগিল । খ্যনন্তর তথা হইছে বহির্গত হইয়া] পুনর্ধার 
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গান করিতে আঁরস্ভ করিলাম । চারি দিনের দিন, পোনাপতি 
আমাকে কহিলেন, ছুই শত স্ুবর্ণমুদ্রা ভোনার প্রতিমুল্য 
নির্ধারিত করিয়াছি । আমি তত্ক্ষণাৎ দিতে স্বীকার করিলা 
ও কহিলাম দি আমার ও আমার সঙ্গিনীদ্দিগের প্রতি 
লযবহার করেন তাহা! হইলে আরও পঞ্চাশৎ স্বর্ণমুত্রা প্রদান 
করিব 1১, | 

"ইছার পূর্বে আমি ক্ুবর্ণের শক্তি জানিতে পারি নাই। 
দেই অবধি স্বর্ণের শক্তি জানিতে পারিলাম। স্ববর্ণের 
শক্কিপ্রভাৰে আমি সেনার অধাক্ষ হইলাম । আমার আজ্ঞা- 
ক্রমে গতির ন্বীর্ঘত1 ও ন্যনত হইতে লাগিল, অর্থাৎ আমি যে 
দিন যেখানে অবস্থিতি ও বিআাম করিতে ইচ্ছা করিতাম সেই 
দিন সেই স্থানেই তান্ু বিক্ষিপ্ত হই। ভদবধি অনেক উষ্ী ও 
গ্রমনসৌকর্যাসাধন অনেক সামগ্রী পাইলাম। সঙ্গিনীর! 
আমার পার্খববন্তিনী হইয়। চলিল। সেই সকল ভ্রমণকারী 
অসভ্য জাতিদ্দিগের আচার ব্যবচ্ার পধ্যবেক্ষণ করিয়! এবং 
শত্রস্থ প্রাচীন প্রামাদ ও অদ্রাপিকার ভগ্নাবশেষ অবলোকন 
করিয়া অস্তঃকরণ কিঞ্িখ আহ্লাদিত হইল। সই সকল 
ভগ্রাবশেষ দেখিলে বোধ হয়, সেই বনাকীর্ণ প্রর্দেশে এককালে 
সর্নম্য হন্দে বিভৃষিত ছিল।”, 

“'আরবসেনাপতি বিজ্ঞ ও বছুদশী ছিলেন। তিনি নক্ষত্র 
ও দিগ্দর্শন যন্ত্র দেখিয়া দিক্‌ নির্ণয় করিয়! যথেচ্ছ আ্্রমণ, 
করিতে পারিতেন। আপনার গতাগতিপথে এমন স্থান 
কল লক্ষায করিয়া! রাখিয়াছিলেন;। যাহ! পথিকর্দিগের 
£কাতুকাবহ ও সন্তোধদীয়ক। তিনি আমাকে যেই পল: 
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গান দেঁখাইতে লাগিলেন ও কহিলেন যে স্থানে লোকের 
সমাগম নাই, এমন স্থানে ভগ্ন অট্রালিক? সকল বহুকাল এক 
ভাবে থাকে! যতকালে কোন দেশ এশ্বধ্যচ্যুত ও শ্তীত্রষ্ 
হুইতে আরম্ভ হয়, তখন তথায় হত অধিক লোক বাস কবে 
তত শ্রীঘ্ব তাহ! উচ্ছন্ন হইয়। যায়। আকর অপেক্ষ! প্রাচীর ও 
প্রাসাদ হইতে অনান্নাসে প্রস্তর পাওয়া যায়। লোকের সেই 
সকল প্রস্তর ছার! মন্দুরা ও গৃহের কুট্টম নিম্মীণ করিতে 
আর্ত করে। সুতরাং শীত্ব উহ! বিনষ্ট হইয়া যায়|” 

“কয়েক সপ্তাহ আমর এইরূপে ক্রমাগত চলিলাম। মেনা- 
পতি এইরূপ প্রঞ্চাশ করিতে লাগিলেন যেন, তিনি আমারই 
সস্তোষের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছেন; কিন্ত আমি বুঝিতে 
পারিলাম তিনি আপনার সুবিধার নিমিত্ত; অধিক দূরে কোন 
নিঃশক্ক স্থানে যাইতেছেন। যে স্থলে বিরক্তি ও অসন্তোষ 
কিছুই কার্ধযকর নভে, এমন স্থলে অসস্তোষ প্রাশ না! 
করিয়া আমি আপনাকে সন্তষ্টচিত দেখাবার জন্তই 
চেষ্টা করিতে লাগিলাম" নেইরূপ চেষ্টা করাতে আমার 
অন্তঃকরণ কিঞ্িং ম্ুস্থু হইয়! থাকিল। কিন্তু নিকায়। ক্ষণ 
কালের নিষিন্তও আমার চিন্তকে পরিত্যাগ করেন নাই। 
দিনের বেলায় সামান্ত আমোদ প্রমোদে যে যংকিঞ্চিৎ সুখ 
অনুভব করিতাম, রাত্রতে তাহার সহশ্র গুগ ছঃখ সহা করিতে 
হইত! সঞ্জিনীরা যে অবধি আমার প্রতি আবরবদিগকে 
স্যবহার ও সমান্র করিতে দ্েখিল, তদবধি আনার উপর 
সমুদায় উদ্বেগ ও চিস্থার "ভার সমর্পণ করিয়। আপনার! নিশ্চিন্ত 
ইইল। তাহাদিগকে নিরঙ্গেগ ও নিশ্চিন্ত দেখিয়া আমি 
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কাহলাদিত হইলাঁষ | যখন জাঁনিলাম আরবের] কেবল ধনের 
নিমিতই দ্বেশ লুঞ্ন করে, তখন আমার অবস্থা আর তাছুশ 
ভয়াবহ বোধ হুইল ন1। অন্যান্ত ছুপ্পরবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন অস্তঃ- 
করণে বিভিন্ন প্রকার আকার ধারণ করে, কিন্তু লোভরপ 
পাপের প্রকার ভেদ নাই। এক বিষয় এক জন অহস্কৃত 
পুরুষকে সন্তষ্ট করে, আবার সেই বিষয় আর এক জন 
অহস্কারীকে বিরক্ত করির] তুলে। কিন্তুলুন্ধ ব্যক্কিদিগকে 
অনুকূল ও সন্ত করিবার এক উপাঁয়। মুদ্রা আনয়ন কর, 
তাহ! হইলে আর কিছুরই প্রপোজন হইলে ন11+ 

“পরিশেষে সেনাপতির বাসস্থানে উপস্থিত হইলাম । নীল- 
নদের মধ্যবর্তী এক উপস্থীপে প্রস্তরনিশ্মিত প্রশস্ত এক 
'অউ্রাপিক1, সেনাপতির বাসস্থান । সেনাপতি বানসস্থানে 
উপস্থিত হইয়া! আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! 
নেক পথ ভ্রমণ করিয়া অভ্ান্ত পরিশ্রম হইয্বাছে, অত খব 
কিছু দিন এই থাঁনে বিশ্রাম কর। এই বাটার কত্রী বপিস্ব। 
আপনাকে জান করিও । যুগ্জই আমার ব্যবসাক্স, ভন্নিমিত্ত 
খনি এই নিভৃত প্রদেশে বাটী নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছি। 
এখান হইতে বখন বহির্গত হই, কেহ সন্ধান পার না। যখন 
এধানে ফিরিয়া আমি কেহ অনুসরণ করিতে পারে না। তুমি 
নিশ্চিন্ত হইর। নিংশঙ্ক চিত্তে এই স্থানে বিশ্রাম কর। এখানে 
স্খসামগ্রী অগ্িক নাই বটে, কিন্তু এখানে ভগ্ন ও বিপদেরও 
কোন আশঙ্কা! নাই। অনন্তর আনাকে বাটার অভান্তর 
প্রকোষ্ঠে লইর়। গিক্ন। উত্তম পর্যযক্ষে বসাইয়। পরম সমাদর 
কপ্সিলেন। ভাঙার অবরোধকামিনীরা প্রথমত্তঃ আম্মাকে 


৯১৭$ রাখেলান।? 


সপত্বী জ্ঞান করিয়া! হিংসাকলুণ্ষত নয়নে দেখিতেছিল, কিন্ত 
খন জানিতে পারিল, আমি এক জন সম্্রান্ত স্ত্রীলোক প্রতি- 
মুলা পাইবার আশবে আরবসেনাপতি ধরিয়া আনিয়াছেন, 
তখন সকলেই আমার আজ্ঞাবহ হইল ও আমার প্রিয়পাত্র 
হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল ।” 

“শীঘ্রই মুক্তি পাইবে বলিয়া! সেনাপতি আমাকে আশ্বাস 
দ্বেওয়াতে, আমি সেই স্থানের নুতন নৃন্তন সামগ্রী অবলোকন 
করিয়। মনের অধীরতা নিবারণ করিয়। বাঁখিলাম। দিনের 
বেলায় শুর্যোর গতি দ্বারা যখন যে দিকে রমণীয় শোন্ডা হইত, 
তখন সেই দিকে দুষ্টিপাত্ত করিতাম। যাহ! পুর্বে কথন 
নেত্রপথের অতিথি হয় নাই, এমন অনেক আশ্চর্য্য বস্ত সর্বদা 
দেখিতে পাইতাম । সেই নির্মনুষ্য দেশে কুম্তীর ও জলহস্তীর 
অভাব নাই। যখন আনি তীরে দণ্ডায়মান হই তাহাধিগের 
গ্ররতি নেত্রপাত করিতাম, তাহার কোন অপকার করিতে 
গাপিবে না জানিনা আমার নে ভয় জন্মিত 1১; 

“গ্রহমগুলীর পধ্যবেঙ্গণ নিমিত্ত সেনাপতির স্বতন্্ব এক 
ট্ালিক। ছিল, সেনাপতি প্রতিদিন সায়ংকালে আমাকে 
তাহারই উপরিভাগে লইয়া! গিয়া, জ্যোনিফমগ্ডলীর বিশেষ 
বিবরণ শিখাইবার চেষ্ট। করিতেন। আমার তাহা শিখিবার 
আগ্রহ ছিল না, কিন্ধ আমার শিক্ষকের তাদ্বষয়ে নৈপুণ্য 
থাকাতে তিনি আপনাকে পুত বলিয়া! জ্ঞান করিতেন। 
তাহাকে সন্্ই রাখা আপগ্তক বোধ হওয়াতে, আমি এইকব্প 
প্রকাশ করিতে লাগিলাম যেন, তাহার উপদেশবিষস্থে যনে 
[যাগ দিতো ছ, বান্তাখক আমার মন সেদিকে ধাবমান হুইন্ 


রাষেলাস। 9৭. 


ন।| কিঞ্চিং কাল পরে আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, 
ষেল্থানে ক্রমাগত এক প্রকার বসব দেখিতে হয়, তথায় অন্ততঃ 
মনের অসন্তোষ নিবারণের নিমিত্তও কোন কর্খে ব্যাপৃত থাক! 
'আবন্তাক। যেসকল বস্তু দেখিয়া সায়ংকালে ক্লান্ত ও বিরক্ত 
হইতাম তাহ। আবার প্রাতঃকালে দেখিতে কেন প্রবৃত্তি জন্মিবে? 
তন্নিমিত্ত নক্ষত্রমগুলী পর্যাবেক্ষণ কর কিছু না করা অপেক্ষ! 
শ্রেয়স্কর বোধ হইল। শ্ররেয়স্কর বোধ হুইল বটে, কিন্তু চিত্তকে 
সব্ধদা স্থির করিয়া বাঁখিতে পারিতাম না। যখন লোকে 
বোধ করিত, আনি আকাশের বিষয় চিন্তা করিতেছি, ততৎকালে 
আমি নিকায়াকে স্বৃতিপথে উপস্থাপিত করিস তাহার গুণ 
গণন। করিতাম। কিছু দিন পরে আরবমেনাপতি স্বকন্ম 
নাধনের নিথিভ পুনব্বার বহিথত হইলেন। তখন আমার 
আর কোন আমোদ রহিল ন!) কেবল সঙ্গিনীদিগের সহিত 
একত্র বলিয্। আপন আপন দুর্ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করিস 
আক্ষেপ করিতাম এবং আনাদিগেক্ধ কারামোচনের পর 
সকলের সহিত্ত সাক্ষাৎ হইলে, কি অনির্ধচনীযর় আনন্দোদয় 
হইবেক তাহাই ভাঁবিতাষ ।৮ 

রাজকুমারী কহিলেন, “আরবসেনাপতির অনেক অব- 
বোঁধকামিনী ছিল, তাহাদিগকে কেন আপনার সঙ্গিনী 
কর নাই? ভাহাদিগের আমোদ ও কথা! বার্থায় কেন 
ভুথান্ুভব না করিয়াই? বেখানে তাহার! আমোদ প্রমোছে 
আসক্ত ও কাজ কর্মব্যস্ত থাকিয়া! স্ুথে কালক্ষেপ করিয়। 
থাকে, তথায় তুমিই কেন একাকিনী বৃথা চিন্তার মিথ) 
কষ্ট পাইয়াছ? যে অবস্থায় তাহারা চিরনিক্ষিপ্ত হই! 


১৭৬ রাবেলাপ | 


রহিম্বাছে, কিছু কালের নিমিত্ত ভূমি কেন ভাহার আন্বাদ গ্রহ 
কর নাই ?” 

পেকুয়! উত্তর করিল, “যাহার আন্তঃকরণ গুরুতর ও সারবৎ 
আমোদের আশ্বাদপ্রহ করিয়াছে, সে কখনও তাহাদের সেই 
অকির্ষিংকর চাপল্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কালক্ষেপ করিতে 
পারে না। অল্পবয়স্ক বালিকার! যেরূপ ক্রীড়া কৌতুক করি! 
কালহরণ করেঃ আরবসেনাপতির অবরোধকামিনীরা ভাহ!- 
কেই আমোদ প্রমোদ বলিক্বাজ্ঞন কবিয়! থাকে । তাহ।- 
দিগের আমোদ প্রমোদের সহিত মনের কোন সম্পর্ক নাই। 
আমি বাহ ইন্দ্রিয় দ্বারা সেরূপ আমোদ অনুভব করিতে পারি, 
খমথচ আমার মন ততৎকালে অন্ত দ্বিকে ধাবমান হইয়া অন্ত 
বিষঙ্কের চিন্ত' করিতে অপমর্থ হয়। যেরূপ পিগ্ররবদ্ধ পক্ষী 
পিঞ্জরের'এক দিক হইতে অপর দিকে উড়িয়া বসে, সেইক্ধপ 
তাহার! এক গৃহ হইতে গৃহাস্তরে দেড়িয়! যায় ; যেরূপ মাঠে 
মেষ সকল লন্ফ ঝন্ফ দিয় বেড়ায় সেইরূপ তাহার! লম্ফ ঝন্ 
দিয়। নৃতা করে। কথন কখন সহচপীদ্দিগকে ভয় দেখাইবার 
নিমিত্ত মিথ্যা করিয়। আপনার যাতন। প্রকাশ করে, সকলে 
অন্বেষণ করিবে বলিয়। কখন ব নিভৃত স্থানে লুকাইয়। থাকে । 
যে সকল সামান্ত বস্ত নদীর উপর দিয়া শোতে ভাসিয়া যাক 
এবং গগনমণ্ডলে ধে নান? প্রকার মেছের উদয় হয়, সর্বদ! 
তাছাই লক্ষ্য করিয়া ক্জনেক সময় নষ্ট করে। এই ত তাহ।- 
দিগের প্রপান আমোদ প্রমোদ 1১ 

“বস্ত্রের উপর হুচীর কর্ম করিয়া তাহার যে শিল্পনৈপুণ্য 
প্রকাশ করিরা থাকে, তছিষয়ে কখন ক্ষখন জামিও তাহা" 


রাধেলান। * ৭৭ 


দিগের আনুকৃ্য করিতাম, আমার সহচরীরাঁও কখন কখন 
সাহাষ্য করিত। আপনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন থে 
সময়ে আমার মন অনুলি হইতে পৃথক হইয়া অন্ত দিকে 
ধাবমান হইত । কারাবন্ধন দুঃখ ও নিকাঁর়ার বিরহযাতনা 
সামান্য শিল্পকর্মে ব্যস্ত থাকাতে কখন নিবারিত হইয়। থাকিতে 


পারে না 1” 
«আরবকামিনীদিগের কণোপকথনেও অধিক সম্তোষ 


লাভের সম্ভাবন! নাই। তাহারা কি বিষয়ের কথা বার! 
কহিতে পারে? জগদীশ্বর এই অলীম জগন্মগুলে যে নান!” 
প্রকার আশ্চর্য বস্ত স্ষ্টি করিব! আপনার মঠিমা বিস্তার 
করিয়! রাখিরাছেন, তাহারা আাহার কিছু দেখে নাই। যাহ 
তাহার! দেখে না, তানার কিছুই জানিতে ও পারে না। কারণ, 
তাহার লেখ! পড়? শিখে না । তাহার চক্ষু থাকির্ভেও অন্ধ, 
কর্ণ থাকিতে বধির এবং বুদ্ধি থাকিতেও মূর্খ । বাঙ্গা- 
কাপাবধি এক ক্ষুদ্র স্থানে বান করে, যেমকল সামান্ঠ বসন্ত 
সর্বদা চক্ষুর সম্মুথে দেখিতে পায়, তাহারই বিষয় জানিতে 
পারে। পরিধেয় বস্ত্র ও খাদা দ্রব্যের নাম ব্যতিরিক্ত আর 
কোন বস্তর নামও জানে না। আমাকে আপনাদিগের অপেক্ষা, 
সমধিক অভিজ্ঞ দেখিয়া! উত্কৃষ্ট জীব বলিয় জ্ঞান লাভ করিত; 
সুতরাং বিবাদ বিসংবাদ ও কলহ ভঞ্জংনর সময় আমিই মধান্ছ 
হইতাম ও স্তায়ান্ুগত বিচার দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন করিয়? 
দিতাম । পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অভিযোগের কথ! 
শুনিতে বদি আমার ভাল লাগিত, তাহা হইলে আমি অনেক 
কথ! বার্তা শুনিতে পাইতাম। কিন্তু তাহাদিগের দ্বেষ, হিংস! 


৯১৭৬ রাসেলান। 


ও কলহের কারণ সফল এমন অকিঞ্চিংকর য়ে, তদ্ধিষয়ক কথ 
শুনিতে শুনিতে বাধা ন1 দ্বিয়। থাকিতে পারিতাঁম ন11” 

রাসেলান কহিলেন, “তুমি আরবসেনাপতঠিকে অসামান্ত- 
খুণসম্পন্ন বলিয়। বর্ণন করিলে, তিনি কিন্ূপে এ্রতাদুশ অবোধ 
অবরোধ কামিনীপুর্ণ অস্তঃপুরে মনের স্থথে কালক্ষেপ করেন? 
তাহার! কি পরম সুন্দরী ?” 

পেকুয়া! কহিল, “যে সৌন্দর্ধ্য সদগণ ও স্দিবেচনাসহকত 
নয়, যে পৌন্দর্য্য সৎপুকষের মন আকর্ষণ করিতে পারে না, 
তাহাদিগের তাদুশ অকিঞ্িংকর সৌন্দর্দোর অপ্রতুল নাই । 
আরবসেনাপতিতুল্য পুকষের1 ভাদূশ পসোন্দরধ্যকে কুশ্ুমের স্যার 
জ্ঞান করিয়। থাকেন, যে কুসুম, কখন বা সমাদরে গৃহীত হয়, 
কথন বা অশ্রদ্ধ! পূর্বক পরিতাক্ত হয়। আরবসেনাপতি তাহ! 
দের নিকট বন্ধুত্ব ও সৎসঙ্গ জর্নত আমোদ লাভ করিতে 
পারেন না। যখন ভাভার। তাহাকে সন্তষ্ঠ করিবার নিমিন্ত 
তাহার নিকট ক্রীড়। কৌতুক করে, ভিনি অনাদরে অবলোকন 
করিয়া থাকেন। যখন.'তাহারা তাহার প্রণরভাজন হইবার 
চেষ্টা পায়, তৎকালে তিনি কখন কখন বিরক্ত হইয়া তাঙাদের 
সন্দুধ হইতে উঠিরা যান। ভাাদিগের কথা বার্তার জ্ভুধী ও 
সন্তষ্ট হওয়। বায় না; সাংসারিক কষ্ট বা,ক্লেশ উপস্থিত হইলে 
গাহাদ্দিগের প্রবোধবাক্যন্থারাওড তাহা নিবাগিত হয় ল।। 
ভাহাদিগের অন্ুুরাগের পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই, শ্তরাং 
তাহার! অনাধারণ প্রীতি প্রদর্শন কবিলেও আরবসেনাপর্তির 


অনে তজ্জন্ত গর্ব বা কৃতজতার আবির্ভাব হয় না। যে নারী 
দন্াাবচ্ছিযে প্রায় গন্ধ পুরুষের মৃখাববোকন .করে নাই, 
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তাহার হান্ত দ্বারা তিনি আপনাকে সৌভাগ্যগর্কর্বিত বোধ 
করেন না এবং সপত্বীগণের মনে ঈর্ষা! জন্মিয় দিবার নিমিত্ত 
তাহার যে কৃত্রিম আদর ও অনুরাগ প্রকাশ করে, তাহাতেও 
তিনি কৃতার্থন্মন্ত হয়েন না, তিনি যাহ! প্রণয়পদার্থ বলির! 
তাহাদিগকে সমর্পণ করেন এবং তাঙার। যাহ প্রণয় বলির! 
গ্রহণ করে উহ! কেবল আলস্তে কালক্ষেপ মাত্র । ঘ্বণাম্পন্ধ বস্তুতে 
লোকে কখন কখন যেকিঞ্চিং আদর প্রকাশ করে, উহাও 
তদভিরিক্ত নহে। ফলত: সেরূপ অনুরাগ ও সেবপ প্রণয়ের 
সহিত আশ। তয় অথব| শোক আনন? কিছুরই সম্পর্ক নাই।” 
ইমলাক কহিলেন, “ভদ্রে! তুমিযে সহজে তাহার হাত 
ছাঁড়াইয়! আসিয়াছ এজন্ত আপনাকে সৌভাগাশালী জ্ঞান 
কর! যেঅস্থঃকরণ ক্ষুধার্ভ হইয়] জ্ঞানের অনুসন্ধান করে। 
সেষে ছুতিক্ষের সময় পেকুয়ার কথোপকণনরূপ মহাভোজ 
পরিত্যাগ করিবে ইহা অন্তি অসন্তব কথা 1”, 
পেকুয়া উত্তর করিল, “কারামোভনের অন্ীকার করিয়াও 
স্তিনি যে কালবিলম্ব করিল্াছিলেন তাহারও কারণ এই। যখন 
যখন আমি কায়রোয় দূত পাঠাইবার প্রস্তাব করিতাম তখনই 
কোন না! কোন আপত্তি উত্থাপন করিয়। বিলম্ব করিতেন। 
য্কালে আমি তাহার বাটাতে ছিলাম, তিনি মধ্যে মধ্যে 
পার্ববন্তী গ্রাম বিলুন করিতে যাইতেন। যদ্দি বিলুন্তিত 
দ্রব্য তাহার আকাজ্কার অনুরূপ হইত, তাহ! হইলে বোধ ত্য 
আমাকে কখনই ছাড়িয়া দিতেন না| তিনি যখন বাটাতে 
'প্রতাগত হইতেন সর্বদা আমার নিকট আসিয়। আপন ভ্রথণ- 
বৃদ্ধান্ত বর্ন ও গ্রিস সম্ভাষণ ভ্বার। আমার মনোরঞ্চন কনিবাক্স 
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চেষ্টা! পাইতেন। আমি তাহার মধ্যে যাহ! কিছু স্থক্ম কথা 
বলিতাম তাহ! শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইতেন এবং আমাকে 
জ্যোতিক্রিদ্যা শিখাইবার জন্য যত্র করিতেন। যখন আমি 
ৰাগ্র হইয়া কায়রোয় পত্রিকা পাঠাইতে অনুরোধ করিতাম 
তিনি সাত্বনাবাকো নানী প্রকার বুঝাইতেন যধন দ্েিতেন আর 
স্নীকার কর] ভাল দেখায় ন!, তখন আবার আপন সৈন্ত 
সামন্ত লমভিব্যাহারে প্রস্থান করিতেন। প্রস্থানের সমক্ব 
আমাকে বাটার কত্রী কর্রয়া রাখিয়া যাইতেন। এইরূপ 
বিলম্ব করাতে আমি ক্দৃ্তশয় উদ্বগ্র হইলান। আপ- 
নারা পাছে আমাকে বৈস্বৃত তন বলিয়া মনে মনে অভিশয় 
শহ্া জন্মিলা আপনারা পাছে কায়রা পরত্যাগ করিয়া! যান, 
আমাকে চিরকাল লীলনদের তীরে বাস করিতে হয়, এই 
ভাবিয়। অভিশব্ব বিষয় হভলাম। ক্রমে মুক্তি বিষষ্ষে এক- 
প্রকার নিরাশ ও হুহাশ্বাস হইলাম। তদবধি তাহাকে সন্থষ্ট 
করিবার আরবত্ব পাইচান না! তখন তিনি আমাকে 
ছাড়িরা সামার সঙ্গিনী এগের সঠিত সন্ব্দা কথা কহিতেন। 
আমার সহিত সস্ভার্ব ৪ আদার সঙচরীদিগের সহিত সভার, 
উভয়ই ভর়্ানক ও অনিষ্টঈ্গনক বোধ হওয়াতে তীভার বন্ধুত্ব 
বদ্ধন ও সদ'লাপ আনার ভাল লাগিত না। আমি কথন 
কখন নিতান্ত অধীর হইয়া স্টঠিতম, কিন্তু সেই অধৈর্ধ্য অধিক 
কাল থাকিত না।1 অধৈর্ধয কিঞিৎ নিবুন্ত হইলেই তিনি 
ফাামার নিকটে আসিতেন এবং তাহাকে দেোথলে সমুদার 
কটধর্া নিবারণ হুইত।” 

“তিনি তখন পর্যাস্ত লোক পাঠাইতে বিলম্ব করিতে লা্ি- 
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'লেন। যদ্দি আপনাদিগের দূত তাছার নিকটে, গিয়া ন! 
পঁহছিত, তাহ! হইলে বোধ হর, কখনই মুক্তি পাইতাম ন1। 
যে স্ুবর্ণমুদ্র। ত্রাহার যন্ত্র পূর্বক আনাইবার ইচ্ছ! ছিল লা, 
তাহ! দিবার অঙ্গীকার করিলে তিনি গ্রহণ করিতেও অসন্মত 
হইতে পারিলেন না। তিন গমনের উদ্যোগ করিতে 
গেলেন; সেসমস্ব বোধ হইল যেন, তিনি কোন মানবিক 
যাতনা হইন্তে নিস্তার পাইলেন ।* তথার আমি যে সকল 
সঙ্গিনী পাইয়াছিলান তাহাদিগের নিকট বিদায় লইলাম, 
তাহার! বিদায় দিবার সময় প্রণয়ের কোন চিহ্ৃুই প্রকাশ 
করিল না? 

রাজকুমারী, প্রির সহচরীর আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত 
অবগত হইব গাজোথান করিয়। তাহাকে সন্গেহ আলিঙ্গন 
করিলেন। পেকুয়া! আরবদেনাপতিকে পঞ্চাশৎ স্বব্ণসুদ্রা 
দিবার অঙ্গীকার, করিয়াছিল, কিন্তু রাঁসেলান নহ্বষ্ট হইয়! 
লেনাপতিকে ডাকাইয়া এক শত স্থবর্ণসুদ্র। প্রদান করির়! 
বিদায় করিলেন । 


এক জ্যোতির্ধ্বিদ পণ্ডিতের উপাখ্যান । 
তাহার সেন্ট আপ্টনির মাশ্রন হইতে কায়রোয় প্রত্যা- 
গমন করিলেন । তথায় সকলে একত্র থার্চিতেনঃ কেহ 
কাঁহাকে ছাড়িয়া খ্বঞ্চিক দূরে যাইতেন ন।। রাজকুমার 
৯১ 
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অতিশয় বিদ্যান্ুরাগী হইলেন। একদা নীলনদের তীরবর্তী । 
প্রাসাদে বসিয়। আছেন, এমন সময়ে ইমলাককে কহিলেন, 
“ইমলাক ! আমি বিজ্ঞানশান্তের অনুশীলনে যত্ববান্‌ ভুইয়া]: 
নিজ্জনে বিদ্যার আরাধন! করিয়! কালক্ষেপ করিব স্থির 
করিয়াছি 7, 

উমলাক উত্তর করিলেন, “কোন নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন 
করিবার পূর্বের ইহ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে, সে পথে 
কষ্ট ওক্রেশ পাইবার সম্ভাবনা! আছে ১ নাঃ সেই পথের 
পান্থদিগের সছিত যাঙ্কার! স্বাদ! একত্র অবস্থিতি করে, আন্ততঃ 
াভাদিগের সহিত্ব পরামর্শ করাও তর্তব্য। আমি এখনই 
এক জন প্রসিদ্ধ জ্যোতিব্দিদ্‌ পণ্ডিতের পধ্যবেক্ষণগহ হইতে 
াসিতেছি। তিনি নিরস্তর একমনে গ্রহগণের গতি নিরূপণ 
করিয়া চত্রিশ বৎনর কাটাইয়াছেন এবং ক্রমাগত নক্ষত্রমগুলীর 
গণনা করির] জীবন ক্ষেপ করিতেছেন । তিনি মাঁসে একবার 
বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আপনার আবিক্ছিয়! 
সকল তাহাদিগকে বিদিত করেন আমি একজন বিজ্ঞ ও 
ঘানার সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত পাত্র বছিরা তথায় নীত 
ভইয়াছিসাম। ঘাঁহাদিগের চিস্তাশক্কি বহুকাল এক বিষয়ে 
ব্যাপূত আছে এবং অন্ত বিষয়ের জ্ঞান যাঙ্াাদিগের অন্তঃকরণ 
হইতে ক্রমে ক্রমে অপস্যত হইতেছে, তাঁহাঁদিগের নিকট নানা- 
বিষয়ক জ্ঞানশীল ও সদালাপী লোক সাতিশয় সমাদৃত হয়। 
আমি ভীহার নিকট উপস্থিত হইয়া নানাবিষয়ক কথ! কহিয়! 
তাহাকে সন্থষ্ট করিলাঁম। তিনি আমার ভ্রমণবৃত্তাত্ত গুনিয়1 
হাসিতে লাগিলেন ৰং ক্ষণকালেরুনিনিত্ত গ্রহমণ্ুলীর খিষয় 
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বিশ্বৃত হুইর়। নিয় জগন্ডে মনঃসংযোগ করিতে অভিলাধী 
হইলেন ।,, 

“অবকাশের দিন ভিন্ন অন্ত দিবসে তিনি কাহারও সহিত. 
সাক্ষাৎ করিতেন না। তন্নিমিন্ত আমি আর এক অবকাশ- 
দিবসে পুনব্বার সাক্ষাৎ করিতে গেলাম ; সে দিনেও আমার 
কথ! বার্তা শুনিয্! সাতিশর সন্তুষ্ট হইলেন। সন্তুষ্ট হইয়! 
আমাকে, আমার ইচ্ছামত তাহার নিকট বাইতে কহিলেন | 
আমি যখন ষখন যাই, দেখিঃ তিনি সব্বদ্বাই আপন কন্মে ব্যন্ত 
থাকেন। আমাকে দেখিবামাত্র অমনি সে কর্ম পরিত্যাগ. 
করিয়! আহলাপ্দিত চিত্তে আমার সহিত কথ। বার্তী কহেন। 
আমি যে বিষয় অবগত নঠি, তাহা তিনি উত্তমরূপ জানেন, 
তিনি যাহ! জানেন ন1, আমি তাহ লুন্দররূপ অবগত আছি। 
সুতরাং আমর! উভয়েই জ্ঞানের বিনিময় করিতে উৎসুক 
হইলাম। দিন দিন আমার উপর তাহার বিশ্বাস বুদ্ধি হইতে 
লাগিল, আনিও তাহার গম্ভীর অন্তঃকল্রণে প্রশংলাযোগ্য 
নানাবিধ গুণ দেখিতে পাইলাম। তীহার অভিজ্ঞতা বিস্তৃত, 
আশয় প্রশস্ত, স্মৃতিশন্তি প্রবল, কথা বার্তা প্রণালীবদ্ধ এবং 
তিনি অর্থপ্রকাশের রীতি উত্তমরূপ জানেন 1” 

“তাহার যেরূপ বিদ্যা ও (মন্দপ অভিজ্ঞতা, মোজন্ধ ও. 
দয় তাহার অনুরূপ । ধন দিয়া অথবা! উপদেশ ও পরামর্শ 
দিয়া লোকের উপকার করিবার অবকাশ পাইলে তিনি ইচ্ছ! 
পূর্বক অভীষ্ট বিদ্যানুশীলন ও অভিপ্রেত ' অনুসন্ধানেরও 
প্রতিবন্ধকতাচন্ধণ করিয়া থাকেন! তিনি যে সমপ্ত কন্মে, 
নিতান্ত ব্যস্ত হইয়! নিজ্ঞনে বলিয়। থাকেন, সে সময় তাভারু 


১৮৪ রাগেলান ! 


'আহুকুলা চাহিলেও ভিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিকটে যাইতে 
দেন। তিনি কছ়েন, পআলত্ত ও আমোদ গ্রমোদকে আমি দূর 
করির়1 দিয়াছি, কিন্ত দানের দ্বার রুদ্ধ করিতে কোন ক্রমেই 
সম্মত নহি। গ্রঠমগ্ডলীর বিষয় অনুধ্যান করা জগদীশ্বরের 
অনভিপ্রেত নহে, কিন্তু সতকর্মের অনুষ্ঠান বিহৃত ও 
আদিষ্ট 1 ইমলাকের কথ শুনিয়া রাজকুমারী সিন্ধান্ত 
করিলেন যে, & জ্যোতির্রিদ্ই যথার্থ সুধ্ধী। ইমলাক 
কহিলেন, "আমি সর্ধদাই তাহার নিকট গতাগতি করিয়া 
থাকি এবং যত তীহার কথা বার্তা শুনি, ভতই প্রীত হই। 
তিনি অহঙ্কৃত নহেন অথচ তাঁহাকে দেখিলে মনে ভয় জন্মে। 
তিনি লোকাচাঁরের অধীন নেন অথচ সকলকে প্রিয়বাক্যে 
সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। রাজকুনারী! আমিও প্রথমে 
তোমারই মত ব্ররূপ স্থির করিয়াছিলাম, অর্থাৎ তাহাকে সর্ব্বা- 
পেক্ষ! সুখী জ্ঞান করিয়াচিলাম। তব্িমিস্ত আমি সর্বদা 
উহাকে এই বলিয়া! অভিনন্দন করিভাম যে, আপনি পরম 
দুখে কালযাঁপন করিতেছেন । তিনি কোন কথায় অনবধান 
প্রনর্শন করেন না, কিন্ত যখন যখন আমার এইরূপ কথ! 
শুনিতেন, তখনই আন্ত কথা পাড়য়া মে কথ। চাপিয় 
রাখিতেন 1৮ 

“কিছু দিন পরে আঁমবুঝিতে পারিলাম, কতকগুলি ক্লেশ- 
জনক চিন্ত! তাহার অন্তুঃকরণে বদ্ধমূল হইয়। আছে। তিনি 
বাগ্রতাসহকারে 'এক এক বার উ্ধ দৃষ্টিপাত করেন ও কথা 
কছিতে কাঁহিতে তৎক্ষণাৎ নিস্তন্ধ হন । যখন আমরা ছুইজনে 
নিজ্জনে বপিয়া থাকি; তিনি কথন কখন আনার প্রতি এক্ধপে 


রাসেলান । ১৮৫ 


নেত্রপাত করেন যে, বোধ হয় যেন, আঁমাকে কিছু বলিরার 
উপক্রম করিতেছেন, কিন্তু কিছুই ন1 বলিয়া চাপিয়্! যান।, 
কখন বা গুরুতর বিষয়ে কোন আদেশ করিবেন বলিয়া ব্যগ্র 
হইন্। আমাকে ডাকাইয়! পাঠান, কিস্তষখন আমি উপস্থিত. 
হই, কোন গুরুতর কথ। শুনিতে পাই না। যখন আমি বিদায় 
লইয়া চলিয়। আসি, পথ হইতে.আমাঁকে ডাকাইয়া লইর়1 যান % 
আমি নিকটে গেলে ক্ষণকাল নিন্তব্ধ হুইয়! থাকেন, আবার 
যাইবার অনুমতি দেন।” 


জ্যোতির্ধদের অশ্থখের হেতু উদ্ভাবন। 

“পারশেষে তাহার মনের কথা ব্যক্ত হইবার সময় উপস্থিত 
হইল। গতরাত্রে আমরা দুইজনে পধ্যবেক্ষণ গৃহের উপরি- 
ভাগে বসিয়া জুপিটরের এক পারিপার্থিক্রে গ্রহণবিমুক্তি 
পর্যবেক্ষণ করিতেছিলাম, এমন সময় সহসা ঝড় উপস্থিত 
হইয্) গগনমণ্ডল মেঘাবুত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। আগর 
অন্ধকারে নিম্তব হইক়্1 বসিয়! আছি, এমন সময়ে জ্যোতিব্বিদ 
আমাকে সম্বোধন কারয়। কহিলেন, ইমলাক । তোমার সহিত 
আলাপ পরিচয় হওয়াতে আমি আপনাকে স্ুুবী জ্ঞান 
করিতেছি। জ্ঞানবিহ্ীন বিনয় অতি ভুর্বল কোন কার্যাকাযক 
লে) বিনয়হথীন জ্ঞানও অতি ভয়াবহ । কিন্তু তোমাকে 


০৮৬ রাখেলান। 


উভগ্ধ গুণে বিভূত্বিত দেখিতেছি; অতএব একটা কথা বলি, 
শুন। আমি বহুকালাবধি এক বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছি ; 
জগঘদীশ্বর আমাকে শীত্র সেই ভার হইতে মুক্ত করিবেন। যে 
অবস্থায় শক্তি ও সামর্থ থাকিবে না, পদে পদে ক্লেশ উপস্থিত 
হইবেক, এমন সময়ে তোমার উপর সেই ভাঁর সমর্পণ করিতে 
পারিলে আনি নিশ্চিন্ত হইব, সন্দেহ নাই 12, 

“তাহার এই কথায় আরম আপনাকে অন্যান্ত সম্ম'নিত 
বোধ করিলাম। ভাখিলাম যে কার্য, তাহাকে এত কাল 
সন্তষ্ট চিত্ত করিয়া বাঁখিয়াছে তাহার ভর পাইলে আমিও সুখী 
হইতে পারের, সন্দেহ ন'ই 122 

“অনন্তর জ্যেতিব্দিদ আমাকে কহিলেন, ইদলাক! আম 
তোমাকে এমন কৌন কথ' কছিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছি। যে কথ 
ভুমি সহজে বিশ্বাস করিতে চাঠিবে না। আমি ক্রনাঁগত গণ্চ 
বৎসর শীত গ্রীসের পরিবর্ভুর নিয়ম ও থাতুর বিভাগ করিয়া 
আঁটপিতেছি। কৃত্ধ্য ক্রমাগত আমার আদেশের অন্ুবন্তণ তইয়া- 
চলিভেছেন এবং আমার কথাক্রমে এক অয়ন হইতে অয়না- 
স্তরে গমন করিয়া থাকেন। নেথ সকল আমার খআক্ঞনুসায়ে 
বর্ষণ করিভেছে এবং লীলনদ আমার অন্থমতিক্রমে বদ্ধিত 
হইতেছে। কেই আমার আদেশ অতিক্রম করিতে পারে 
নাই, কেবল বাঁধু অব্বাপি আনার বশীভূত হব নাই.। শত 
শত লোক ঝড় বিপদাপন্ন হইয়া প্রাণতাযাগ করে, আমি 
নিবারণ করিতে সমর্থ হই নাই । আমি সদ্থিচার পুর্ববক এই 
গুক্ুভর কর্ধম নির্বাহ কলিয়। আসিতেছি এবং অপক্ষপাতী 
হই আবহ্যকমতে' পৃথিবীগ্থ সমুদায় লোকদিগকে রৌদ্র বৃষ্টি 


রাষেলান 9৮৭ 
বিভাগ করিয়। দিতেছি । যদি আমি মেঘদ্দগকে এক দিকে 
আবদ্ধ করিম রাখিতাম, অথব! সুর্য্যকে সমুদায় দেশে কিরণ 


বিস্তার করিতে না দিতাম তাহা হইলে পৃথিবীর কি ছুর্দশ। 
ঘটিত ?” 


জ্যোতিব্বিদের মনে গত ভাব । 

“তিনি এই কথ! কনহিতে কহিতে আমার প্রতি নেত্রপাত 
করিলেন এবং অন্ধকারেই আমার আকার দেখিয়া জানিতে 
পারিলেন, আমার মনে খিম্মর ও সন্দেহ জন্মিয়াছে। তখন 
ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, ইমপ্াক ! আমার কথায় 
সহজে বিশ্বান হইতেছে না বলিয়া আমি বিরক্ত বা অসস্ভুষ্ট 
নহি) এবং ভজ্জপ্ত আমার আশ্চর্য বোধ হইতেছে না। কারণ, 
আমি জানিতেছি ষে, আমিই প্রথম বাক্তি, বাহার উপর এইই 
গুরুতর ভার সমর্পিত হইয়াছে । এই গুকতর ভার সমর্পণরূপ 
সম্মানকে পুনস্কার কি দণ্ড বলিয়া? জ্ঞান করিব তাত বুঝিতে 
পাছ্িতেছি না। এই ভার প্রাপ্ত হইয়া অবধি আমি অধিক 
অন্ুর্থী হইয়াছি। তবে সৎ কর্দের অনুষ্ঠানজন্ক কখন কথন 
মনে অহ্লাদদ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু নিরস্তর সহর্ক থাকা ও 
সর্ব! চিন্তা করায় যেক্ট হয়, ভাহার উপশমের উপায়াস্তর 
আর কিছুই দেখিতে পাই না।+, 

আনি গিজাসা করিলাম, প্মহাশর ! আপনি কতদ্ছিন 


১৮৮ রাস্লাোল। 


এই গুরুতর কার্ষোর ভার গ্রহণ করিয়াছেন ” তিনি কহিলেন, 
প্দশ বৎসর পূর্বে একদ। জ্যোতিষ্ষমগ্ুলী ও গগনমগ্ডলের বিষয় 
আলোচনা করিতে করিতে আমার মনে এই উদয় হয় যে, শীত 
গ্রীদ্মার্দি খড় দকলের যেরূপ ক্ষমতা, যদি আমার সেইন্ধপ 
ক্ষমতা থাকিত, তাহা! হইলে আমি পৃথিবীর সমুদায় লোককে 
ধিক পরিমাণে আবশ্যক সামগ্রী দিতে পারিতাঁম। এইইদ্প 
চিন্তা আমার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হুইয়! থাকিল; দিব! রাত্রি 
কেবল এই বিষ:য়রই চিস্তা করিতে লাগিলাম। কথন এ দেশে 
কখন বা অন্ত দেশে বৃষ্টি প্রেরণ করি কখন বা! আবশ্যক বুঝিয়। 
অল্প ও অধিক পরিমাণে হুর্য্কিরণ পাতিত করি। তখন কেবল 
পৃথিবীর উপকার করিবার ইচ্ছা জন্মিাছিল, কিন্তু তদনুব্ধপ 
ক্ষমতা প্রাপ্ত হইব তাহ! কথন ভাবি নাই 1” ণ 

“অনন্তর এক দিন দেখিলাম, গ্রীক্ষের শাভাবে মাঠ সকল 
নীরস হইয়| গিয়াছে এবং শস্য সকল গু হইয়া যাইতেছে । 
তখন আমায় মনে সহস! এই উদয় হইল যে, আমি দক্ষিণ 
পর্বতে বৃষ্টি প্রেরণ এবং নীল নদ পরিবর্ধিত করিতে পারি। 
অনন্তর গ্রবল চিন্তার নিতান্ত পরতন্ত্র হইয়! ব্যগ্রতাসহকারে 
সহম। বুষ্টিপতনের আদেশ করিলাম । কিঞিৎকাল পরে নীল 
“নদের জল বৃদ্ধি হইল ; যে সময়ে জলবৃদ্ধি হইল তাহার সহিত 
আদেশকালের তুলন! করিয়া দেখিলাম, বোধ হইল যেন, মেঘ 
নকল আমার আদেশ প্রতিপালন করিরাছে 1,” 

আমি জিজ্ঞানা করিলাষ। “মহাশয়! এইরূপ ঘটন! ্ি 
অগ্ঠ কারণে ঘটিতে পারে না? নীল নদের জল বৃদ্ধির ত 
নিদ্ধারিত সময় নাই ।» 


রাগ্লোন | ৬৮১) 


তিনি অধীর হইয়া উত্তর করিলেন, “ইমলাক! তুমি এব্ধপ 
বিবেচনা করিও না যে, ত্ররূপ আপত্তি আমার অস্তঃকরণে 
উখিত হয় নাই। আমি আপন বিশ্বাষের বিরুদ্ধে অনেক তর্ক 
বিতর্ক করিয়াছি এবং সতাকে মিথ্যা করিবার অনেক চেষ্টা 
পাইঘাছি। আমি কখন কথন আপনাকে উন্মন্ত জ্ঞান করি" 
তামঃ এবং এই গুঢ় কথা অন্যাপি কাছারও সাক্ষাতে বান্ত 
করি নাই। অসম্ভব ভইতে বিশ্ময়াবহের কি বিশেষ এবং অবিশ্বন- 
নীয় হইতে দিথ্যার কি প্রভেদ, তাহা তুমি বুঝিতে পার, এই 
নিনিত্ত তোমার নিকট সমুদায় হনের কথ! ব্যক্ত করিলাম।” 

আমি কফহিলাম, “মহাশয়! আপনি যাহা সত্য বলিয়া 
জানিয়াছেন, কি নিমিত্ত তাহা অধিশ্বপনীয় বশিরা নির্দেশ 
'কগিতেছেন 1” | 

তিনি উত্তর করিলেন, "যছেতু আমি বাহা প্রমাণ দ্বারা 
সপ্রমাণ করিতে পারি না, এই নিমিস্, অবিশ্বান্ত বলিয়! 
নির্দেশ করিতেছি । এ বিষয় তুম্গষ্ট রূপে যাহার হদয়ছম 
হয় নাই, সে যে আমি বিশ্বাস করিয়াছি বলিয়। বিশ্বাস করিবে 
তাহা আমি সম্ভাবনা! করি না তন্গিমিতত আমি বিচার কিরিয়। 
এই বিষয় কাহারও বিশ্বাসক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়! দিবার চেষ্টা 
পাই না। আমার এইরূপ ক্ষমতা আছে, বহুকাঁলাবধি এইরূপ 
্গমত1 লাভ করিপ়াছি এবং তদনুসারে কার্যা করিতেছি বলিয়া 
যে, আনার মনে বোধ হইয়াছে, ইহাই আমার পক্ষে যথেই | 
ক্ষিম্ত মনুষোর জীবনকাল অতি অল্প। জর আমাকে অক্রমণ 
করিয়াছে ও দিন দিন আমার উপর বল প্রকাশ করিতেছে। 
শীঘ্বই এমন সময় উপস্থিত হইবেক, ষে সময়ে সংবত্দরের 


১৯৯ | রাসেল । 


নিয়ম কর্তীকেও ধূলিসাৎ হইতে হইবেক। এক উত্তরাধিকারী 
স্থির করিয়া তাহাকে সমুদায় ভার সমর্পণ করিব, এই ভাবন! 
বনছকালাবধি আমার চিত্তকে আন্দোলিত করিতেছে। যত 
লোক আমার নিকটে আইনে, আমি সকলের ওণ শীল পরীক্ষা 
করিয়। দেখি, কিন্তু তোমার মত উপধুক্ত লোক কাহাকেও 
দেখিতে পাই নাই ।» 


ইসলাকের প্রতি জ্যোতিবির্বদের উপদেশ । 


“সমন্ড পৃথিবীর হিতপাধনের নিমিত্ত যাহ! যাহ! জ্ঞাত 
হওয়া! আবশ্যক, তদ্ধিষাত্ে তোমাকে উপদেশ দেখিতেছি, শ্রবণ 
কর। রাজারা কতিপয় লক্ষ মাত্র লোকের শাসন ও পালন 
করি! থাকেন । তাহাদিগের বিশেষ মনোযোগ অথবা অমনে?, 
যোগে সৈই সকল লোকের বিশেষ উপকার অথবা যৎ্পরো- 
নাস্তি অপকাঁর হইবার সম্ভাবন! নাই। যাহাদিগের বিশেষ 
উপকার ও অপকার করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদিগের কম্ঃ 
যখন কঠিন কর্ম বলিয়া প্রদিদ্ধ আছে, খন ধাহাকে, 
ভূত্তগণের কার্যোর নিয়ম করিতে হইবেক, ষাহাকে আলোক 
ও উঞ্চতার বিভাগ করিয়া? দিতে হইবেক, তাহার উদ্বেগ ও 
চিন্তা যে কত অধিক, তাহ! বরশনাতীত। তন্নিমিত্ তৃমি 
অবহিত হইয়। শ্রবণ কর ।” 


রালেলান। ৬৯১ 


আমি মনোযোগ পূর্বক কুর্ধ্য ও পৃথিবীর অবস্থানের বিষষ 
বিবেচনা করিয়1 দেখিয়াছি; কত বার উচ্ধার পরিবর্ত করি- 
বার কল্পনা করিয়াছি; কখন বা পৃথিবটুর মেরদও স্থানাত্তরে 
নিৰেশিত করিয়াছি; দূখন বা! পৃথিবীর ভ্রমণপথের পরিবর্ত 
করিয়াছি। কিন্তু তাঁহাতে পৃথিবীর কোন উপকার নাই স্থির 
হইয়াছে। ভাহাতে কোন রাজোর কিছু লাভ হইতে পারে 
বটে, কিন্তু অন্ত রাজ্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবন1। 
দূরবর্তী অন্তান্ত সৌর জগতের বিষয় আমর! অবগত নহি। 
আঁনরা যে সৌর জগতের বিষয় অবগত আছি, তাহারই ক্ষতি 
ব্রদ্ধির কথ! কঠিলাম। অতএব সাবধান, সংবৎ্সরের নিয়ম্‌ 
নির্ধারিত করিবার সময় যেন, নুতন প্রণাঁলী অবলম্বন 
করিও না। খতুগণ যে প্রণালীক্রমে গতায়াত করিতেছে, 
সুগ্যাতিলাভের আশয়ে যেন, সেই প্রণালী ভঙ্গ করিবার 
আাঁনস করিও না। অপকার করিয়। যশোলাভ করা শ্রেয়স্কর ' 
নহে। আপন দেশে বৃষ্টি বিতরণ করিবার নিমিত্ত অহা দেশের 
বৃষ্টি অপহরণ করিও ন1। কারণ, নীল নদের জলই আমাছিগের 
পক্ষে যথেষ্ট 1১৮, 

আমি কছিলাম়, প্মহাশয়! এইরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে 
আমি যথার্থ পথে চলিব সন্দেহ নাই। অনন্তর স্ভিনি আমার 
হস্ত নিপীড়ন করিয়া] বিদায় দিলেন ও কহিলেন, এখন আমার 
চিত সুস্থ হইল। আমি এইরূপ এক জন গুণবান্‌ ও বিজ্ঞ 
লোক প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহাক্ষে আপন বিদ্যার উত্তরাধিকারী 
রুরিয় সুখী হইতে পারিব।” 


রাজকুমার, মাতিশয় মনোযোগসহুকারে জ্যোতির্কিমের 


১৯২ রানেলান। 


উপাখ্যান শ্রবণ করিলেন। বাঁজকুমায়ী সমুদয় শুনিয়া দীষং 
হার্সিলেন। পেকুয়া) উপাখ্যান সমাপ্ত হইপে, উচ্চৈঃস্বরে হান্ত 
করিয়। উঠিল। ইমন্কাক কহিলেন, “ভদ্রে! লোকের গুরুতর 
ছুঃখে উপহাস কর! জ্ঞানরানের করত নয়। অতি অল্ললোক 
সেই পণ্ডিতের মত বিদ্বান হইতে পাবে, অতি অল্প লোক 
তাহার স্তায় গুণবান্‌ হইতে পারে, কিন্ত সকলকেই তাহার 
সায় ছুঃখ ও যাতন! সহা করিতে হয়)” 

ইমলাকের কথ! শুনিয়া! বাঞ্কুমারী গাস্থীর্ধ্য অবলম্বন 
করিলেন সাহার মহচরী লজ্জিত হইল । রাজকুমার জ্যোতি- 
বিদের উপাখান শুনিয়া দগত চিন্তে জিজ্ঞাস করিলেন, 
“ইমলাক। তোমার কি বোধ হয়, এক্সপ চিন্তবিত্রন কি সর্ধ- 
গ্রাই ঘটয়া থাকে? ঘট্টনারই বাকারণ কি ?" 

ইমলাক উত্তর কর্রলেনঃ “সর্বদাই বুদ্ধির এত ভ্রান্তি 
' আন্মে ষে, বাহ দূশ্কের। তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে ন। 
যথার্থ বপে বলিতে গেলে, অন্বঃক্করণ বে ভাবে থাকা উচিজ, 
কোন ব্যক্তর অন্থঃকরণই সে ভাবে থাকে না। এমন ব্যক্তিই 
নাই যাহার মঙ্গোকথ স্তায়পণ অন্িক্ষম না'কবে। চিস্তকে 
আপন নশে রাখিতে পরে, এইজপ লোকই.মঅগ্রপিদ্ধ। অলীক 
করপন1 যাহার গস্্ঃকরশে ঘৌযায্া না করে, একপ লোকই 
দেখিতে পাওয়া যায না। কল্পনাশক্তি স্তায়পথ অতিক্রম 
করিলে, তাহাকেই এক প্রন্ষার উন্মাদরোগের লক্ষণ বলিয়া 
নির্দেশ করা যায়। কিন্ত সত দিন আগর! উহ্থীকে শাসনের 
অধীন করিয়। গাখিতে পারি, তাবৎ উহ শ্তাপ্পথ অতিক্রম 
ঝরিয়াছে বলিয়া? লোকে বুঝিতে পান্ধে না স্ৃতরাৎ আমা; 


রাসেলাস ১৯৩ 


দিগুর বুদ্ধির তৈবলক্ষণ্য হইয়াছে বলিঘ্বাও কেহ বিবেচন1 করে 
না। যখন উঠ! আর শাসনের অধীন ন। থাকে, তখন বথার্থ 
উন্মাদরোগ আঁন্মে 1” 
প্যাহারা নির্জনে নিস্তব্ধ হইয়া ক্রমাগত চিন্তা করিতে 
ভাল.বাসে, কল্পনাশক্কির বৃদ্ধি করাই তাহাদিগের একপ্রকার 
আমোদ হঈরা1 উঠে। যখন আমরা একাকী থাকি, সর্ব! 
কার্যে ব্ত্ত থাকি না। আমাদিগের অন্তঃকরণ কখন কখন 
পথের অনুগামী হইক্স। বিচার পুর্বক কোন গুরুতর বিষ- 
য়ের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে শীঘ্রই 
পরিশ্রান্ত হয়। তখন গুরুতর বিষয়ের তত্বান্বেষণে ক্ষান্ত হইয়! 
মিথ্যা মনোরথের অনুসরণে ধাবমান হয়। যাহাতে মন ব্যাপুত 
থাকিতে পারে, এমন বাহা পদ্দার্থ মাহার নিকটে নাই, সে 
নানাপ্রকার মনোরথ করিয়া মনকে ব্যাপৃত করিয়! রাঁখে। 
আপনি বস্ততঃ যেরূপ নয় তাদৃশ করিয়া! আপনাকে জ্ঞান 
করে । কারণঃ আপনি বাস্তবিক যেরূপ, লেরূপ করিয়া ভাবিলে 
কে সন্তষ্টচিত্ত হয়? সেনিরস্তর ভাবী বিষয়ের চিন্ত! করে ; 
যেযেবস্ত পাইলে আপনার বর্তমান অবস্থা স্থখের অবস্থা 
হইতে পারে, মনঃকল্পিত নান 'অবস্থা হইতে সেই সেই বস্ত 
সংগ্রহ করিয়া গ্রহণ করে; এমন আমোদের কল্পনা করে, 
যাঁছা কখনই ঘটিবার নহে এবং এমন রাজ্যের ভার গ্রহণ করে 
যাহা কখনই পাইবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে সকল সুখ 
্বীভাগ্য একত্র করিয়া». তাছার অস্তঃকরণ আনন্দে নৃত্য 
চরিতে থাকে এবং এমন সুখের কল্পন! করে, প্রকৃতি ও অদৃষ্ট 
মতিবদ্ধান্ত হইলেও তাছা দিয়া উঠিতে পারেন ন।।৮ 
১৭ 


১১৪ রালসেলাশ। 


“কালক্রমে কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ মনোরথ, মনে বদ্ধমূল 
হইতে থাকে । গুরুতর বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়। যন 
মন পরিশ্রান্ত হয়, অথবা অবকাশ পাঁয়ঃ তখনই ব্যস্ত ছইর! 
সেই সকল মনোরখের প্রতি ধাবমান হয় এইরূপে ক্রমে 
ক্রমে চিন্তার রাজ্য দৃড়ীভূত হইয়া! আইসে। তখন অলীক 
বস্তগ সতোর চায় প্রতীয়মান হয় এবং ভ্রান্তিজালে মন আচ্ছন্্ 
হুইয়াযায়। তথদ সুখময় অথব। ছুঃখময় স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে 
জীবন ক্ষয় পাইতে থাকে। নিজ্জনে থাকার আর এক দোষ 
এই যে, শিভ্জনে থাকিলে জনসমাজের কোন উপকার করিত্তে 
পারা মার না। নিজ্জনে থাকিলে লোকের উপকার 
করিতে পার যায় না ইহা সেই সন্গ্যাসীই আপন মুখে স্বীকার 
করিয়াছেন 1৮ 

ইমলাকের কথা শুনিয়া পেকুয়া কহিল, “আমি আর 
ভতঃপর আপনাকে আবিসিনিয়ার রাজ্জী বলিয়! জাল করিব 
ন1। আমি অবকাশ পাইলেই ব্রাজ্যের বন্দোবস্ত করি; 
পবাত্রান্ত ও দুর্ধর্ষ ব্যক্তিদিগের দর্প চূর্ণ করি, দীন হীন অনাখ- 
দিগের ভঃখ দুর করি, অতি সুরম্য স্তানে নুতন হন্ম্য শিশ্মাণ 
কর্রিয়৷ থাকি, পর্বতেত্র উপরিভাগে উদ্যান প্রস্তত কিয়া! এবং 
লোকের উপকার করিতে এমন ব্যস্ত থাকি যে, রাজকুমারী 
বথন গ্রহে প্রবেশ ক্রেন, তথন নমস্কার ও সম্ভাষণ করিতেও 
ধীয় বিস্বৃত হইয়| যাই 1” 

ব্রাজকুমাঁরী কহিলেনঃ “আমি অনর অতঃপর মেষ পালিক। 
হইয়াছি বলির! জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন দেখব না। আমি নির্জনে 
বলিয। মেষপালিকাঁর কঙ্মের ভার গ্রহণ কৃপ্গিয়। কতবার চিতকে 


রালেলার। ৭১৯৫ 


আহ্লাদিত করিয়াছি । শধায় শরন করিয়া আছি এমন 
সঙ্ঈয়ে মেষীর শব্দসহিত বায়ুর ঝর বার শব শুনিতে পাইক্সাছি। 
কত বার কণ্ঠটকাবদ্ধ মেষশাবকদদিগকে ক:টকমুক্ত করিয়] 
কানিয়াছি, কতবার যি ছারা ব্যান ভাড়াইয়া দিয়াছি। 
গ্রাম্য নারীদিগের মত আমার এক প্রস্থ পরিচ্ছদ আছে, আমি ্‌ 
কখন কথন মনে মনে সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আস্তে 
আন্তে বংশিধবনি করি; সেই সময় বোধ হয় ষেন, মেষপাল 
'সামার সঙ্গে সঙ্গে আমিতেছে 1 

বাঁজকুমাঁর কহিলেন, “আমার মনোরথ তোমাদের 
অপেক্ষাও ভত্বাবহ। আমি আবিপিনিয়ার সম্রাট হইক়াছি। 
আমার পাম্রাহ্যে সমুদায় তুক্ষম্্ম ও অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে 
এবং সযুদায় প্রজা নির্দোষ ও সচ্চরিত্র হইয়া নিরাপদে ও সুথে 
কালক্ষেপ করিতেছে । আমি কতই নিয়ম ও কতই শালন, 
গ্রণালীই নি্ধারিত করিয়াছি, তাহার সংখা! করা বায় না।, 
ইহাই আমার বিজন স্থানের প্রধান আমোদ । কিন্তু যখন 
মনে হয় যে, আমি পিতা ও ভ্রাতাদিগের মৃত্য কামনা করি” 
তেছি, তখন ছমকিত ও জাগরিত হইকা! উঠি ।” 

ইমলাক কছিলেন, “সঙ্কলের এইবকপ স্বভাব । যখন আমর 
প্রথম সঙ্কলল করিতে আরম্ভ করি) তখন উহ গৃহিত ও অসম্ভব" 
বিত বলির। বোধ হয়। কিন্তু যত অভ্যাল হয়, তত উহার 
আর দোষ দেখিতে পাওয়1 যায় না ।৮ 


১৯৬ রামেলাল । 


এক বদবের সহিত কথোপকথন । 


সন্ধাকাল উত্তীর্ণ হইল; তীহারাও বাঁসস্থানে বাইবার 
নিমিত্ত গাত্রোথান করিলেন। নীল নদের তীর দিয়! বাইতে* 
ছিলেন, জলের অভ্যন্তরে চন্দ্রবিষ্ব মন্দ মন্দ কম্পিত হইতেছে 
দেখিয়! মহা আহলাদিত হইলেন । দুর হইতে দেখিলেন, এক 
বৃদ্ধ গমন করিতেছেন। বিজ্ঞ লোকের সভায় তাহার নাম্‌ 
রাজকুমার সর্ধদ1 শুনিতে পাইতেন। রাজকুমার কিলেন, 
“ দেখ, এক বৃদ্ধ গমন করিতেছেন; বার্ধক্য, ধাহার 
ক্রোধাদি রিপুগণকে শান্ত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্ত বুদ্ধিবুস্তি 
' ও তর্কশক্তিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। চল, আমর! এ 
বৃদ্ধের নিকটে যাই এবং বৃদ্ধাবস্থা সুথের অবস্থা কি না, 
জিজ্ঞাসা করি। তাহা হইলে জানিতে পাৰিব, শেষ দশায়, 
| সুখের কোন প্রত্যাশা আছে কি না।+ 

বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল । রাজকুমার তাহাকে আপনা" 
দিগের সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন এবং সহসা! তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে দকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগি+ 
লেন। বৃদ্ধ; সন্ধষ্টশ্বভাব ও বাঁচাল ছিলেন, তিনি সঙ্গী 
হওয়াতে পথ চলায় ক্লেশ বোধ হইল না। তিনি আপনাকে 
অনারৃত ন। দেখিয়! অতিশয় আহলাদিত হইলেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তাহাদিগের আলয় পর্যন্ত গযন করিলেন । রাজকুমারের 
অনুরোধে বাটার মধ্যেও প্রবেশিলেন। তাহার সমাদরে 
বুদ্ধকে আসনে বদাইয়! ল্লুখাদা সামগ্রী আহার করিতে 


দ্দিলেন। 


রাসেলান। ১৯১৭ 


আছাঁরঁদি সমাগত হইলে রাজকুমারী কহিলেন, মহাশয় ! 
আপনার মত বিদ্বান ও বিজ্ঞ বাকি সন্ধ্যাকাঁলে ভ্রমণ করিতে 
করিতে যেরূপ শুখানুসতব করেনঃ অনভিজ্ঞ যুবাদিগের কোন্‌ 
ক্রমেই সেব্ধপ সুখাঁছুভব হয় ন7। আপনি যাহা যাহ) দেখেন 
সমুদায়ের কার্ধাকারণভাব ও স্বভাব বুঝিতে পারেন । নব্দীর, 
জলবৃদ্ধির হেতু, গ্রহগণের গতির নিয়ম, জমুদ্দায় অবগত 
আছেন। সকল বস্তই আপনার চিন্তাশক্তির উদ্দীপন করে 
এবং আপনার পদমর্যাদার গৌরবজ্ঞান জন্মাইয়! দেয়, 
সন্দেহ নাই 1, 

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "ভদ্রে ! কৌতুহলাক্রাস্ত ও উৎনাহ" 
শালী লোকেরাই এ সকল বিষয়ে সুখের প্রত্যাশা করিয়া! 
থকে । আমাদিগের এই অবস্থায় কোন গুরুতর উদ্দেগ ন! 
থাকিলে, তাহাই আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট লাভ। আমার 
নিকট আর পৃথিবীর নবীনত্ব নাই। আম চতুর্দিকে দৃষ্টিপাঁজ 
করিয়া ষে সকল বস্ত দেখি, তাহা একদা স্থথের সময় দুষ্ট 
হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ হয় ও দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাগ করি । 
আমি বৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়! বসি এবং চিন্তা কবি থে, 
এই তরুতলে উপবিষ্ট হইয়! একদ! এক বন্ধুর সহিত নীলনদের 
বার্ষিক জলবৃদ্ধির বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলাম, তিনি 
বছ কাল হইল, ভূতধাত্রীর গর্ভশারী হইয়াছেন । আমি উদ্ধে 
দৃষ্টিপাত পুর্ধববক চন্দ্রের পরিবর্ত দেখিয়! জীবনের পরিবর্তের 
বিষয় আলোচনা করি ও অতিশদ্প যাতনা পাই। আমাকে 
যাহ! শীত্র পরিত্যাগ করিতে হইবেক, তাদৃশ ভৌতিক বিষয়ে 
আমার আর কৌতুক জন্মে ন1।' 


১১৯৮ বালেলান। 


ইমলাক কহিলেন, “মহাশয় ! আপনি মান সম্ত্রমে ফাল 
কাটাইয়াছেন ও আনেক সৎকর্ম করিয়াছেন, ইহা স্মরণ 
করিয়াও অন্ততঃ অন্তঃকরণ সুস্থ রাখিতে পারেন । আর সকলে 
ধকমত্য অবলম্বন পূর্বক আপনার যে প্রশংস৷ করিয়া থাঁকে, 
তাহাতে কি আপনার মনে আহ্লাদ জন্মে না? 

বৃদ্ধঃ দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাগ পুর্ধক কহিলেন, প্ষাহারা 
ত্বরায় সংসার পরিত্যাগ কবিবার উদ্যোগ করিতেছে? তাহার? 
স্রখ্যাতিকে অসার ও অকিঞ্চিংকর বলিয়! জ্ঞান করিয়! থাকে । 
পুজের প্রশংসাবাদ শুনিলে ভননীর মনেঞ্হর্ষোদয় হয় এবং 
পত্তী, শ্বামীর মান সন্ত্রমের অংশভাগিনী হইয়া থাকেন। কিন্ত 
আমার জননী ব। প্রণয়িনী ফেহই নাই। আমি শক্র মিত্র 
উভয়কেই অতিক্রম করিয়া! জীবন ধারণ করিতেছি । স্থথ 
ছুঃখের অংশতাগী নাই বপিয়! কোন বিষয়েই আমার কৌতুক 
নাই; কিছুই গুরুতর বলিঘু! বোঁধ হয় না। যুব! পুরুষের] 
প্রশংসায় সন্ধষ্ট হন? কারণ, তাহাতে তাহাদিগের উপকারের 
প্রত্যাশা থাকে । কিন্ত আমি এক্ষণে জরার গ্রাসে কবলিভ 
হইয়াছি, লোকের নঈর্ধ্যা ঠিংসায় তাদৃশ ভয় নাই, লোকের 
ভক্তি ও অনুরাগেগ কিছুই লাভ দেখিতে পাই না। তাহার! 
এখনও আমার ক্ষতি করিতে পারে, কিন্তু কিছুই বৃদ্ধি করিয়! 
দিতে পারে না । ধন আগার নিকট অব্যবহার্ষ্য হইয়াছে এবং 
উন্নত পদমর্ধ্যাদ1 রেশক্র বলিয়। বোধ হইতেছে। যখন আমি 
আমার পূর্ববৃন্থাস্ত ম্মরণ করিয়া দেখি তখন এই বলিয়। 
মনস্তাপ হয় যে, আমি অকিঞ্িৎকর কর্শে কত সময় 
অতিবাহিত করিয়াছি লোকের উপকার করিবার অবকাশ 
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'পাইয়াও তাহা ভাঁরাইয়াছি এবং আলন্তে কত কাঁল বৃথা নষ্ট 
করিয়াছি । এমন কত গুরুতর কর্শ আছে, যাহার সম্পাঁদনে 
কিছুমাত্র চেষ্টা পাই নাই, কখন বা চেষ্টা পাইয়!ও ক্ষান্ত 
হুইয়াছিলাম, সমুদ্ায় সমাপ্ত করিতে পারি নাই। আমার 
ন্তরাম্ম। গুরুতর পাঁপে ভারাক্রান্ত ৪ অপবিত্র নয় বলিয়াই 
কথঞ্চিৎ স্থির হইয়া আছি; নতুবা! এতদিন মনস্তাঁপের পরি- 
সীম] থাঁকিত না । মিথ্য। মনোরথ ও অলীক আশা বহুক1ল1- 
বধি অস্তঃকরণে বদ্ধমূল হুইয়! আছে, এজন্য শীঘ্র পরিত্যাগ 
করিতেছে না। আমি এক্ষণে তাহাদিগকে সংক্ষিপ্ত করিয়। 
আনিতেছি, এবং ধিনীতভাবে সেই শুভদিনের প্রার্থনা করি" 
তেছি, বাহার আর অধিক বিলম্ব নাই। এই পৃথিবীতে যে, 
সখের সন্ধান পাইলাম না, সেই শুভ দিনের সমাগমে এক 
স্ুরম্য রাজ্যে গিয়া সেই সুখ সম্ভোগ করিব এবং এই ভূমগ্ুডলে 
যে গুগ প্রাপ্ত হইলাম না, তাহা তথার পাইতে পাঁরিব, মনে 
মনে এই আশা করিতেছি 1» 

বৃদ্ধ, এই বলিয়া গাত্রোথান করিয়া প্রস্থান করিলেন । 
অধিক কাল জীবিত থাকা, সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া শ্রোতা- 
দ্বিগের যোঁধ হইল না। রাজকুমার এই বলিয়। মনে গ্রাবোঁধ 
দিলেন, যে, বৃদ্ধের বৃত্তান্ত শুনিষ! হতাঁশ হওয়! উচিভ নহে। 
বার্ধক্য কখনই সুখের সমর নর; কিন্ত যাহার বার্ধক্যে উদ্বেগ 
নাই, যৌবনাবস্থা় সে সুখী ছিল সন্দেহ নাই। সন্ধ্যাকাল 
নির্মল দেখিলে মধ্যাঁহুকে অবশ্তই উজ্জল বলিয়া বোধ 
হুইয়! যাঁর । 


রাজকুমাদী এই ভাঁবিলেন যে, বর্ঘ'ফ্যে ছিংসাপ্রবৃত্তি প্রবল 


2৯৬ রাদেলাপ । 


ছয়, ভুতরাং যাঁরা পৃথিবীতে নৃত্তন প্রবেশ করিয়াছে, ভাহা- 
দিগের আঁশ] ভরসার প্রতিবন্ধকতাচরণ বলিতে ইচ্ছা জন্মে। 
আমি অনেক ধনবান্‌ লোক দেখিয়াছি, তাহার আপন উদ্তর 
ধিকারীর প্রতি ঈর্ধযাকলুষিত নেজে দৃর্বিপাত করেনঃ এবং 
অনেক লোক এমন আছেন, তাহারা তত দ্বিন আপনাকে 
কথী বোঁধ করেন, যাবৎ স্ুখসামগ্রী কবল তাহাদিগের নিক- 
টেই থাকে । 

পেকুয়া স্থির করিল, এ বুদ্ধের আকার দেখিয়া! যেরণ 
বোধ হয়, তদপেক্ষাঁও তাহার বয়স অধিক ।”" তাহার বৃদ্ধ বয়সে 
বিষাদরোগ জন্মিয়াছে। তাহাদিগকে ভগ্নোৎসাহ করিতে 
ইমলাফের ইচ্ছ! ছিল না, সুতরাং তীহাদিগের সিদ্ধান্তে 
কোন অপিভ্ভি উত্থাপন না করিয়! কেবল হাসিতে লাগিলেন 
এবং মনে করিলেন যে, এনন বয়সে এর বুদ্ধও ইহাদিগের স্তাস্স 
ক্রমাগত স্থথের অনুসন্ধান করি? বেড়াইয়াছেন । 


গড জিত 


রাজকুমারী ও তাঁহার সহচরীর সহিত 
জ্যোতির্বিদের সাক্ষাৎ । 
ইমলাক যে জ্যোতিব্বিদ্দের কথা কহিকাছিলেন, রাঁজকুখারী 
ও পেকুক! নি্জনে তাহারই বৃত্তান্ত আন্দোলন করিয়। স্থির 
করিলেন যে, তাহার শ্বভাব অতিশয় কৌতুকজনক ও বিশ্বপ্ক!- 
যহ। অতএব বিশেষরূপে জ্যোতির্ষিদের, লমুদবায় বিবরণ ল 
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জালিয়! ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়। "তাহারা যাহাতে দ্বয়ং 
জ্যোতির্ব্িদের নিকট যাইতে পারেন, ইমলাককে তাহার, 
উপান্ন দেখিতে অনুরোধ করিলেন। 

এই ব্যাপার সহজে নির্ব্বাহ হওয়া অতি কঠিন কর্ম। থে 
হেতু, জ্যোতির্বিদ্‌ ভ্রীলোকের সহিত প্রায় সাক্ষাৎ করিতেন 
ন1। কি উপায়ে জ্যোতির্বিদের সহিত রাজকুমারী ও তাহার 
সহচরীর সাক্ষাৎ হর এই বিষয়ে তর্ক বিতর্ক আরস্ত হইল । 
কেহ এরূপ প্রস্তাব করিলেন যে, ইহার ছুঃখিনীর বেশে 
তাহার আবামে উপস্থিত হউন, তাহা হইলে তিনি সাক্ষাৎ 
করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন নাঁ। কিঞ্চিৎ কাল 
বিবেচনার পর স্থির হইল যে, এইরূপ চাতুরি দ্বার! অধিক কথা 
বার্তার সুযোগ হইবে ন এবং ইহাতে কোন কাধ্যও সিদ্ধ 
হইতে পারিবে না। রাসেলাস কহিলেন, “এইরূপ চাতুরি দ্বার! 
কোন কাজ সিদ্ধ হইবে না যথার্থ এবং মিথ্যা! করিয়। আপন 
'বস্থ। বর্ণন করার আমার গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতেছে । 
প্রতারণ! কর। অতি অন্ঠায় ও অসৎ কন্ধ বলিয়! আমি সব্বদ! 
বিবেচন। করিয়া! থাকি। সকল প্রকার প্রতারণাই বিশ্বাস ও 
দ্বয়ার ব্যাঘাত করিয়! দেয়। যখন তিনি দেখিবেন যে? তোমর? 
যেরূপ কহিয়াছ বাস্তবিক সেব্ূপ নও, তখন তাহার মনে 
ক্রোধোদয় হইবেক এবং অল্পবুদ্ধি লোক কর্তৃক প্রতারিত 
হুইলাম বলিয়া! তাহার মনে বিরক্তি জন্মিবে। তখন, তিনি 
সকলকেই. অবিশ্বাস করিবেন এবং. তাহার বদান্তত। ও সত" 
পরাদ্শ ছারা লোকের ষে মহোপকার হইত, তাহারও হ্রাস 
হইয়া আমিবেক্ |” 


২২ রাসেলান | 


রাসেলাসের এই আপত্তির নিরাঁকরণ করিতে কেহ চেষ্টা 
গাইলেন না। তখন ইমলাঁক ভাবিলেন যে, ব্াজকুমারী ও 
তাহার লহুচব্শী আর জ্যোভ্ির্ব্বিদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
অভিলাষ রাখেন ন। কিন্তু পরদিন পেকুয়া! কহিল, "আমি 
ক্যোতির্বিদের সছিত সাক্ষাৎ করিবার হুন্দর সুযোগ স্থির 
করিগ্াছি। আরবসেনাপতি, আমাকে বে গ্রহমণগ্লীর বিবরণ 
শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই উত্তমকূপ শিখিবার 
উদ্দেশে তথায় যাঁইব। স্ত্রীলোকের একাকী যায়! ভাল 
প্বেখাঁর ন1 বলিয়া! রাজকুমারীও আমার সঙ্গে যাইবেন।” 
ইমলাক কহিলেন, “ভোমাদিগকে জ্োতির্ষিদ্যার উপদেশ 
দিতে হইলে, বোধ ছয়, শীঘ্রই তিনি বিরক্ত হইয়া! উঠিবেন। 
বিনি যে বিদ্যায় অনিক ব্যুৎপন্ন, তিনি সেই বিদ্যার স্থুল স্থল 
বিষয় সকল বারংবার বলিছে ও বুঝাইয় দিতে ভাল বাসেন 
না। দেই সকল স্থুলস্থুল বিষয়ও বুঝাইয়া৷ দিবার সময় এত 
উদাছরণ দেন ও এত তর্ক বিতর্ক করেন যে, তোমাদিগের মত 
অব্যৎ্পন্ন ছাত্র তাহার শ্রোতা হইতে পারে না।”” পেকুর়! 
কহিল, “তাহাদ়্ জন্ত কিছু ভাঁধন! নাই। তোমাকে কেবল 
এই মাত্র অনুরোধ করিতেছি যে) তুমি আমাদিগের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ করিক্না দাও । তুমি যেল্ধূপ ভাবিতেছু, বোধ 
হয়ঃ ভাছা। অপেক্ষা আমি গমধিক শিখিয়াছি আর আমি 
সর্ব তাভার মতে মত্ত দির, তিনি যাহাতে আমাকে বিজ্ঞ 
ও বুঃৎপন্প বলিয়! বিবেচন1,করেন, লেরূপ করিতে পারিব 1” 

জ্যোভির্বিদ ইসলাকফের যুথে গুনিলেন ঘে, একজন 
বিদেশীয় ভ্রীলোক, জ্ঞানপথের পান্থ হইয়!ঃ আনা বিষের 


রাগেলাগ । ০০০ 


তত্বাহূসন্ধান করিতে করিতে এই দেশ আসিয়া আযার হশ ও 
খাতির কথ! গুনিয়াছেন এবং আমার ছাত্র হইতে সযুত্গুক 
হইয়াছেন। এই কথ শুনিয়া তাহার মনে বিশ্বয় ও কৌতুক 
জন্মিল | তাহার মনে এরপ কৌতুক জন্সিল যে, তিনি. 


অধীরতাসহকারে তাহার আগমন দিনে প্রতীক্ষা করিয়। 
রছিলেন। 


কামিশীবা বনমুলা পৰিচ্ছদ পরিধান করিলেন। ইমলাঞ 
তাহাদিগকে সমভিব্যাহাবে কবিয়া জ্যোতিধ্বিদের নিকটে 
উপস্থিত হইলেন । উজ্দ্রশবেশধািণী কামিনীর! বিনীত ভাবে 
দাক্ষাৎ কবিতে আসিতেছেন দেখিয়া জ্যোতিক্িদ পরম 
পবিতুষ্ট হইলেন। পবস্পব সষ্তাষণ বিনিনয়ের সময়, জ্যোতি- 
বদ কিঞ্িৎ ত্রস্ত ও লঙ্িত হইলেন। যখন বাতিষত কথা. 
বার্তা আবন্ত হইল, তখন তিনি আপন প্রন্কতি প্রাপ্ত হইজেন। 
অনস্তর পেঞ্য়াকে নিজ্ঞাশিলেন, কি কপে তোমাৰ জ্যোতি- 
রদ! শিখিতে ইচ্ছা জাপ ?7 পেকুয়া পিরামিড দেখিতে 
যাওয়া! অবধি আরও দনাপতির আনলয়ে অবস্থিতি পর্যন্ত 
ছদে]াপাস্ত সমগায় বৃত্তান্ত খণন ক্ষরিল। অরূপ সহজ ও 
মধুর ভাঁ্ায় বর্ণন করিল যে, তিনি শুনিয়া চষতবত হইলেন। 
ছনন্তব জ্যোতিক্বিধ্য| বিষয়ক বথারাত। আর্ত হইলে পেকু| 
যাহ। শিথিক়্ান্িল, সমুদ্ধান্ধের পগিিয় খিশ| ভিনি শিয়া 
ভাহাকে জ্ঞালরাশি বলিয়া বোধ বরিপেন ও কিন, 
*ফৌভাগ্যক্জমে ছুশি যা”। শিখিতে শরবত হইয়াছঃ কনা তাহ! 
হইতে আন্ত হই $ন11% 


কাহার গু ঠ)জ যায কার়িংত লাগিলেন, বোকি, 
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র্র্িদ্ও দিন দিন '্ধিক, আদর প্রকাঁশ করিতে আরম্ভ করি. 
লেন। বতক্ষণ তাহাদের নিকটে থাকেন। তাহাদের সহিত 
কথা বার্তা! কহিগ্না তাহার চিন্তাশক্তি নির্মল1ও বুদ্ধি উজ্জ্বল হয় 
দ্বেখিয়।, অবাধে তীহািগের আগমন প্রত্যাশায় দিন দিন 
ত্ৰাহ্বার্দিগকে সমধিক সন্তুষ্ট করিবার চেষ্ট! পাইতে লাগিলেন । 
এইরূপে জ্যোতির্বিদের নিরন্তর চিস্তাঁজলিত ক্লেশের অনেক ভাস 
হইয়া আসিল। যখন তীহারা প্রস্থান করেন, তিনি খতুগণের 
নিয়মবিধানূপ আপন কর্তব্য কর্মে নিযুক্ত হইয়া অতিশয় 
বিরক্ত হন। আবার তাঁহাদিগের আগমনে আপন কম্ধ হইতে, 
অবসর পাইয়। আহ্লাদিত হন। 

এইরূপে কয়েক মাস অতীত হইল। রাজকুঘারী ও 
ভহার নহচরী জ্যোভির্বিদের পরতোক কথার ভাবার্থ পর্য্যা- 
লোচন করিতে লাগিলেন, কিন্তু এরূপ একটী কথাও শুনিতে 
পাইলেন ন?) যদ্বারা তাহার বুদ্ধিন্রম অথবা উন্মাদের জঙক্ষণ 
বুঝিতে পারা বাক্ধ। যাহাতে তিনি মনের কথা ব্যক্ত করেন, , 
তদ্বিষয়ে তাহার! বিশেষ যন পাইলেন কিন্তু তিনি অনায়ামে 
তাঁহাদ্দিগ্রের মকল চাতুরি অতিক্রম করিতে লাগিলেন । কোন 
করায় মনের ভাব ব্যক্ত হইবার উপক্রম দেখিলে অমনি তিনি 
আর এক কথ! পাড়িন্েন। ক্রুনে আলাপ পরিচয় ও আনু গত 
স্বর! যত প্রণয় বুদ্ধি হইতে লাগিল ততই তাহার নিমন্ত্রণ, 
কতিস্ব! আপন আয়ে লইফ়া ধাইতে লাগিলেন । তিনি তথায়, 
উপস্থিত হইলে, বছু দয়াদরে গৃহীত হইতেন এবং নানা প্রেকাছ. 
কথ! বার্তায় হুখে কালধাপন করিতেন $.: ক্রমে আমোদ 
প্লামোদে অতিশছ 'আসক্ক 'হইলেন। এরূপ আসক্ত হইলেন, 


বাসেলার । 2০8 


যনে প্রভ়াষে উতঠিয়াই রাজকুমারের বাসস্থাঁনে উপস্থিত হইতেন। 
তথাক্প নানাবিধ আমোদ অনুভব করিয়া অনেক বিলখে বাটা 
যাইতেন। 

এই ক্ষপে বু দিন জ্যোতিব্বিদদের চরিত্র ও বুদ্ধিনত্তাঁর 
পরীক্ষা করিয়া রাঁজকুমার ও তাহার ভগিনী স্থির করিলেন ষে, 
ভাঙার উপর বিশ্বাস করিয়া মনের কথ! বাক্ত করিলে কেন 
ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। এইস্থির করিয়া! তাহার সাক্ষাভে 
'আপনাদিগের অবস্থা বর্ণন করিয়। আভিপ্রার ব্যক্ত করিলেন 
এবং কোন্‌ পথের পান্থ হইলে বথার্থ সুখের অধিকারী হওয়া 
যায় তঘিষয়ে তাহাঁয় মত জিজ্ঞালা! করিলেন। 

জ্যাতির্বিদ কঠিলেন,"পৃথিবী তোমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, 
এখানে লোঞ্দ্বিগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখিতে পাইতেছ। 
ভাঙার মধ্যে কোন্‌ অবস্থা অলম্বন কর! কর্তব্য, তদ্বিষয়ে ্বামি 
উপদেশ দিতে পারিনা । আমি এই মান বলিতে পারিষে, 
আমি যে অবন্থ। অবলম্বন করিয়াছি ইহা উত্তম নহে। আমি 
দিদ্নত অধ্যক়ন, ও পর্যবেক্ষণ করিয়া কালক্ষেপ করিয়াছি, 
ভথাপি বন্ধদর্শিতা জন্মে নাই! এক বিষয়ে কিঞিৎ অধিক 
ব্ৎপত্তি লাভ করিকাছি বটে, কিন্ত আচমোধ প্রমোদের 
রল্াস্বাদনে হঞ্চিত হইকাছি, এবং পরিবারের পহ্িত গজ- 
নিনিময়জনিত ও কামিনীগণের বিশুদ্ধ সৌহাদ্িজসিত সুখ এক 
ব্ধরে হার়াইয়াছি। আর আর বিপ্যার্থী আমপেক্গ! যদিঞ ও 
কিঞ্িৎ ধিক ক্ষমত। প্রা হইয়1 থখকি। ক্যাছাও বিশেষ করা 
কারক নহে। ক্াাঁমি লাকের সছিদ্ধ খত আলাপ পরিচয় 
কর্গিতেছি, ততই অন্ধপ গমত1! প্রা দিও সংশ্হ' 
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জন্মিতিছে। বত আমিম্সংসারের আমোদ প্রমোদে আসক্ত 
হইতেছি, ততই আমার চিরনিগ্জারিত সিদ্ধান্ত সকল ত্রাস্তি- 
সম্কুল বলিয়া বোধ হইতেছে । এক্ষণে এই বলিয়া অনুতাপ 
হইতেছে ধে, আমি অনেক কেশ পাইক়াছি এবং অনর্থক ক্লেশ 
সহা করিয়াছি ।৮ 

জ্যোতিব্বিদের বুদ্ধি কুজ্ঝটিক। হইতে নিঃহ্ত হইয়া 
আলোকে প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিয়?, ইমলাক আহলাদিত 
হইজেন ও স্থির করিলেন জ্যোতর্ধিদকে গ্রহমণ্ডলী হইসে 
পৃর্থকৃ করিয়া এই অবস্থায় কিছুকাল রাখিতে হইবেক। তাহা 
হইলেই জ্যোতির্ধ্বিদ গ্রহমগ্ডলীর নিয়মধিধান বিশ্বৃত হুইয়! 
যাউবেন এবং ভাঙার বিচারশক্তি অন্ধকারবিনিম্তৃক্ত হুইয়! 
উজ্জল আকার ধারণ করিবেক । 

তদ্বধি জ্যোতিবিদ্‌ পরম বন্ধু বলিয়া! পরিগৃহীত ও স্মুধায় 
আমোদ প্রমোদের অংশভাগী বক্র] পরিগণিত হুইলেন। 
সকলে সন্মান ও সমাদর করিত, এজন সকল বিষয়ে তাহাকে 
মনোযোগ দিতে হইত । রাসেলান সর্বদা তাহাকে কার্য" 
বিশেষে ব্যাপৃত করিয়া রাখিতেন। দিনের বেলায় তাহাকে 
সনভিব্যাহারে করিয়া! নানাপ্রকার পর্যবেক্ষণ করিতেন; 
সন্ধ্যাকালে তাহঠরই আন্দোলন হুইন্ত এবং পরদিন প্রভাতে 
কি করিতে হইবেক, তাহাও এ সময়ে নিদ্ধীরিত হইত। 

একদ! জ্যোতিব্রিদি ইমলাককে কহিলেন, “ইমলাক! যে 
অবাধ তোমাদিগের সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছে, 
ধেত্জবধি আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতেছি, তদবধি, 
স্থরীক্ষ ও গ্রহমগুলীর উপর আমার প্রতুত্ঘ পাছে বলিক্গ। ৫ 
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সংস্কার জদ্মিয়্াছিল, তাঁহ! ক্রমে ক্রমে আমার চিত্ত হইছে 
দূরীভূত হসঈয়া যাইতেছে এবং যে দিদ্ধান্ত আমি অন্তের নিকট 
প্রমাণ করিতে পারিতাম না, তাহাতেও ক্রমে ক্রমে অবিশ্বান 
জন্মিতেছে। কিস্তুযখন একাকী থাকি, সেই প্রাচীন নংস্কার 
বলপুর্বক আমার চিত্তে প্রবেশ করে ও চিস্তাশক্জিকে যেন, 
শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আঁকর্ষণ কবিতে থাঁকে। কিন্তু রাঁজ- 
কুমারের স্বর শুনিবাঁমাত্র অমনি জাগরিত হই এবং পেকুয়ার 
প্রবেশ মাত্র সেই সংস্কার ভূলিয়! যাই। যাহারা ভূতের ভয় 
করে, প্রদীপের আলোক দেখিলে তাহার্দিগের ভয় নিবুন্ডি হয়। 
তখন তাহার। বিবেচন। করে) কি জন্ত ভয় পাইয়াছিলাম ? 
কিন্তু তখনই প্রদীপ নির্বাণ হইলে, আবার ভন্ন পায়; পুনর্ধার 
প্রদীপ প্রজ্লিত হইলে ভর থাকিবে না, তাহাও মনে মনে 
বুঝিতে পারে। আমারও সেইরূপ ঘটিয়াছে। তোঁনাঁদিগের 
সন্গিধানে প্রাচীন সংস্কারের বশীভূত হইয়। নানাপ্রকার চিন্তা 
করি এবং মনে করি, তোমাদিগের নমাগমে চিন্তা থাকিবে ন1। 
তোমর। আদিলেই চিন্তার নিবৃত্তি হয়। কিন্ত আমার উপর 
'ধে খুরুতর ভার লমর্পিত আছে, কেবল আত্মন্গথের নিমিত্ত 
ইচ্ছাপুর্বক তাহ পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা পাইতেছি রলিয়! 
ফখন কখন মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সেই সন্দেহ সমূলক, 
কি অসুলক, তাহ! স্থির করিতে পারি নাই। যদি সমূলক 
কয়, তাঁহ! হইলে ত আমি আতি দুষ্দ্ম ও গুরুতর অপরাধ 
করিতেছি ।”, | 
ইমলাক উত্তর করিলেন, “যখন চিন্তা! করিতে করিতে 
ক্ুননিক রোগ জন্মিবার উপক্রম হর, মেই সমর বদি সেই. 
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চিন্তাকে কর্তব্য কার্ম্বের অঙ্ক বলিয়! সন্দেহ জন্মে, তাহা হইলে 
উহ! পরিত্যাগ করিতে পার! যায় না) সুতরাং বিষম অনর্থ 
ঘটি! উঠে। এই নিমিত্বই চিস্তাবিষ্ট লোকের। সন্দিগ্ধচিত্ত 
হয় এবং সন্দি্ধচেতার সব্ধদ! চিন্তায় ব্যাকুল থাকে। যাহা 
হউক, ক্মাপনাকে অগ্রে সাবধান করিতেছি যেন, সন্দেহ 
আপনার বিচারশক্তি অতিক্রম করিয়। উঠিতে না পারে। 
আপনি বিচারশক্তির আলোকে অস্তঃকরণ প্রকাশিত করিস 
রাখিবেন, ভাহা হইলে সন্দেহন্ধপ অন্ধকার থাক প্রবেশিভে 
পারিবে না। যখন যখন সন্দেহ উপস্থিত হুইবাঁর উপক্রম 
দেখিবেন* তখনি কোন কর্মে ব্যাপৃত হইবেন অথবা পেকুয়ার 
নিকটে গমন করিবেন এবং সর্বদা এই মলে রাখিবেন যে» 
আপনি জগতের এক পরমাণু মাত্র। আপনার এমন কোন 
বিশেষ গুণ বা দোষ নাই, যদ্দার! আপনি সর্বাপেক্দ। ঈশ্বরের 
বিশ্বাসপাত্র অথবা নিগ্রহপাত্র হইতে পারেন ।+ 

জ্যোতির্ব্িদ্‌ কহিলেন, “আমিও সর্ধদ| মনে মনে এ্রন্ধপ 
আন্দোলন করিয়! থাকি । কিন্ত আমার বিচারশক্তি, করিত 
মলোরথে এরপ্‌ আচ্ছন্ন হইর! আছে বে, উহা, আপনার সিঙ্ধান্ত 
আপনি বিশ্বাস করিতে চাহে না। পূর্বে এমন একটী লোক 
পাই নাই, ধাহার নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতাঁম £ 
কিন্ত ইহ! নিশ্চয় ছিল যে, কাহার নিকট ব্যক্চ করিলেই,াততন! 
শাস্তি হইবেক। তোঁমান্ধ মতের সহিত আঁমাঁর মতের এক্য 
হইল দ্বেখিয়! অত্যন্ত আহলাদিভ হইলান। তুমি সছজ্জে 
প্রতারিত হইবার মান্য নহ, আমাকেও প্রতারণা করিবার 
"ভিসন্গি নাই। অতএব তুনি যাঁহা ঘলিতেছ, ভাহাতে 
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আমার সংশয্র বা অনিশ্বা॥দ জন্মে নাই। যে অন্ধকার, 
বু কাল আমার মনে আশ্রম্ন লইয়াছিল, কাঁলসহকারে ও 
নানাবিধ দর্শনে তা! দুরীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে.। 
এখন আমি অনায়াসে ভরসা করিতে পারি যে, আনার শেষ 
দশা স্ুথে অতিবাহিত হইবেক 1” ইমলাক কহিলেন, "অ[প- 
নার গুণ প্তজ্ঞান অনায়াসেই এরূপ ভরস1 দিতে পারে ।”? 





রাঁজকুমারের প্রবেশ ও নূতন কথা । 


তাহছাদিগের কণ। বার্তী চলিতেছিল এমন সনয়ে রাঁসেলাস 
নিকায়া ও পেকুয়া প্রবেশিলেন এবং ঝাঁসেলাস জিজ্ঞাসিলেন, 
'কেলা কি করা যাইবেক ?”, নিকাগ। বলিলেন, “সংসারের 
গতিই এইব্প, নৃঙ্ন নৃতন পরিবর্জ ন! হইলে কেহ স্মথী হইতে 
পারে না বস্থুমতী বস্তশৃন্ত হয় নাই; আমরা বাহা পুর্বে 
দেখি নাই, কল্য তাহাই দেখিব।” 

রাসেলাম কহিলেন, « নুতন নৃহন পরিবর্ত এত আর্শবস্ীক 
বে, ক্রমাগত নব নব আমোদ প্রমোদ ভিন্ন অন্তবিধ পরিবর্ড 
ন। থাকাতে, সেই সুখময় গিরিগর্ভও বিরক্তিকর ও র্লেশকর্‌ 
হইয়! উঠিক়্াছিল । কিন্তু যখন সেপ্ট আন্টনির ধর্ম্মালয়ন্থ সম্সয1- 
নীরা আমার স্বৃতিপথে আরূঢ় হন, তখন 'অধীরভাপহকাঁরে 
আপনাকে আপনি ভিরস্কার না করিয়া থাকিতে পারি নাঁ। 
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ভাহার্দিগের আমোদ প্রমোক্ধের পরিবর্তের ত কথা নাই, 
তাহাদিগকে নিরন্তর কেবল একবিধ ক্রেশ সহা বরিস্তে 
হইতেছে 1+ 

ইমলাক উত্তর করিলেন, * আমোদময় গিত্লিগর্ভে আবি- 
সিনিক়ার যেসকল রাজকুমার বাস করেন; তাহার? যেবপ 
হতভাগ্য , আশ্রমবাপী সন্যাসীরা পেন্ধপ হতভাগ্য নছেন। 
সন্ন্যামীরা যে ষে কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সমুদয় 
গাঁয়ানুগত | তাহার! পরিশ্রম করিয়। আবশ্যক সামগ্রী আহরণ 
করেন, পরলোকে পরিত্রাণ পাইবার আশয়ে জগদীশ্বরের 
আরাধনা করেন। তাহার! স্ন্দরক্ধপ সময় বিভাগ করিয়। 
বাঁখিয়াছেনঃ এক্‌ কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করিয়। আর এক কর্তব্য 
কর্মে তম্তক্ষেপ করেন। তাহাদিগকে আলগ্তে কালক্ষেপ 
করিতে হয় না, মিথ্য! মনোরথের যন্ত্রণ। সছিতে হয় ন!। 
সময় বিশেষে কল্দ বিশেষ সম্পর করেন ও পরিআম করিয়! 
আনান্দত হন। ধন্ধম কন্দু করিতেছি, পরলোকে অনস্ত স্থথ 
সম্ভোগ করিব, এই প্রতাশাক় সুখে কাল ক্ষেপ করেন।” 

নিকায়। কহিলেন, « ইমলাক ! তোমার বিবেচগায় কি 
সন্ন্যাসধর্ম্ম সর্বাপেক্ষ। পবিত্র ও উৎকৃষ্ট? যিনি স্রলান্তঃকরণে 
লোকের নিকট সৎকথার গ্রাসঙ্ধ করেন, বিনি ধন দিয়! ঈীন 
হীনের ছুঃখ দূর করেন, বিনি শিক্ষা ও সছুপদেশ দিয়! কন 
ভিজ্ঞের অ্ঞাঁনান্ধকার দুর করেন, বিনি চেষ্টা ও যত্ব পহকারে 
জীবনখাত্ায় হুন্দর নিম ও প্রপালী সংস্থাপন কয়েন, বিনি 
পরিশ্রম করিয়া লোকসমাজের হিতসাধনের চে! পান তিনি 
আঅসেোচিত উপবাসাধি না করিয়। এবং মাংসারিক নির্দেশষ 
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খমোদ প্রমোদে আসক্ত হইয়াও কি সন্্যাসীর মত, ভাছি 
গখ শু পরলোকে পরিজ্্রাপ পাইবার আশা করিতে পারেন না?” 
ইমলাঁক কহিলেন, “এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়। সহজ কর 
অহে। এ বিষয়ে ভ্ঞানীদিগেরও মতীমত আছে সাঁধুরাও 
সহস। ইছার উত্তর দ্রিতে পারেন না। আমার মতে, ধিনি 
'সন্যাসধর্্ম আশ্রয় করিয়। নিরস্তর ধর্ম কর্থের অনুষ্ঠানপূর্্বর 
সুন্দররূপ চলিতে পারেন, ভাহা আপ্রেক্ষা) যিনি সংসারে 
থাকিয়া গ্ভার়পথে শ্বন্দরনধপ সংসারযাত্রা নির্বাছ করেন, 
তিনিই উৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয় | কিন্তু সংসারে এত লোভনীর 
বন্ত জাছে ষে, সকলে সেই লমুদ্ায়ের লোভ পরিত্যাগ করিতে 
দর্থ নে । যাহার লোভের বশীকরণ করিতে সমর্থ নয়, 
তাহাদদিগের সংলার পরিত্যাগ করাই শ্রেমঃ। কতকগুলি 
লোক জগতের কিছু মাত্র উপকারে আইসে না; আপনার 
কোন বিপদ্‌ ঘটিলেও তাহ! হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। 
অনেকেই ছুর্ভাগ্যের দাস: দারিদ্র্যদশার অধীন এবং ছুঃথে 
'নিতাস্ত অভিভূত । এক্ধপ লোকের মধ্যে যে কেহ নিরাকাজ্ 
হইতে পারে, তাহার নিজ্ন প্রদেশ আশ্রকস করাই মঙ্গল। 
ংসারে এ্রমন অনেক লোক আছে, তাহাদের মধ্যে কতক- 
খুজি জরাতীর্ঁ, কতকগুলি চিররুপ্ন এবং কতকগুলি সাংসা- 
রিক কর্তবা কর্খেহ অনুষ্ঠানে অশক্ত। ধর্মালয়ে বলহীন 
লোকেরাও আনাক্জাদে আশ্রন্থ পায়, শ্রান্ত ব্যক্তিরাও জুথে 
বিশ্রাম করিতে পারে এবং বাহার! পাপ কর্ম করিয়। অনুতাপ 
করে; তাছারাও নিশ্চিন্ত হইয়! চিন্তা কগ্িতভে সমর্থ হুম। 
 নিজ্জন স্থান উপাসন! ও চিত্তার উপতুক্ত সাদ । অস্তঃকরণ 
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তথায় স্থির 'ও শাস্ব হইয়! থাঁকে। এই নিমিতই মহাজ্সাঁরা 
আপনাদিগের মত গম্ভীর্সম্বভাব কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে 
জগদীশ্বরের আরাধনায় অন্গুরক্ত হইয়া তথায় জীবন যাপন 
করিতে ইচ্ছ! করেন ।» 

পেকুক্কা কহিল, “ই, আমারও এরূপ ইচ্ছা হয় বটে, 
এবং রাজকুমাধীও সর্বদা] কহিক়। থাকেন যে, আমি অনেক 
লোকের মধ্যে মরিতে ভাল বাসি ন11” 

ইমলাক কহিলেন; পনিদ্দোষ আমোদ প্রমোদ অনুভব 
করায় কাহারও বিপ্রতিপতি নাই। কিন্তু কিরূপ আমোদ 
প্রমোদ নির্দোষ, তাহ1 পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। 
খআাযোদ প্রমোদ নিজে দোষ নয়, কিন্তু যখন তাহার! সুখ 
হইতে পৃথক করে, তখন্‌ তাহাদিগকে দোষজনক বলা যাগ্স। 
উপবান নিজে গুণ নয়, কিন্ত ইন্দ্রি্গণকে লোভপরাজ্তুখ করে 
বলিয়। তাহাকে গুণের সাধন বল যাঁয। সুখ ছুঃখ লইয়! 
গুণ দোঁষের বিচার করিতে হইবেক |” 

নিকায়! নিস্তব্ধ হইয়া রছিলেন। রাসেলাস জ্যোতির্বিদের 
রিকে মুখ ফিরাইয়! জিজ্ঞানিলেন, “মহাশয় ! আপনার সন্ধানে 
দেখিবার উপযুক্ত কোন নূতন সামগ্রী আছে কি না! ?”, 

জ্যোতিষ্বিদ উত্তর করিলেন) “তো মর অনেক বগ্ত দেখি" 
স্াছ, অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়াছ। এক্ষণে সহঙজ্জে 
আর নৃতন বন্ত দেখিতে পাইৰে না। কিন্তু জীবিত পোকের 
'আবাসস্থলে যাহ! সহছে পাঁওয়! যাইবেক নাঃ মৃত ব্যক্কির 
বাসভূদিতে তাহ পাইতে পার । থে স্থানে মৃত দেহ লকল 
সঞ্চিত ও ন্জ্জিত আছে, এ স্থানও এদেশের এক আঁশ্র্যয 
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বস্ত। এ স্থানকে শবনিবাস বলে। বহু কাল পুর্বে বাহার! 
মানবলীল1 সংবরণ করিয়াছেন, তাহাদিগের মৃত দেহও তথাস্ক 
সঞ্চিত আছে, দ্রব্যবিশেষের গুণে উহ! অদ্যাপি অবিরুত হইয়া 
রহিয়াছে” 

রামেলাস কহিলেন, প্শবনিবাদ দেখি কি আনন্দ 
জন্মিবে? তবে আর নূতন সামগ্রী কিছুই নাই, কাজে 
কাজেই উহা দেখিতে হইধেক ৮, অনস্তর শরীররক্ষক অনেক 
অশ্বারোহী. সমভিব্যাহারে করিষা পর দিন শবনিবাস দেখিতে 
চলিলেন। তথার পৌছিয় গহ্বরের মধ্যে প্রবেশিবার সময় 
রাজকুমারী কহিলেন, “পেকুয়া! আমর1 আবার মৃত ব্যজির 
বাসস্থান আক্রমণ করিতে উদ্যত হুইয়াছি। বোঁধ হয় তুমি, 
আমাদিগের সঙ্গে যাইবে না, কিন্তু ফিরিয়া আসিরা ঘেন 
তোমাকে কুশলী দেখিতে পাই” পেকুয়া উত্তর করিল; পলা, 
আমি একাকিনী থাফিব না। অমি, রাজকুমার ও রাজ- 
কুমারীর মধ্যবন্ভী হুইয়। গমন করিব |” অনস্তর তাহার! 
গহুবরে নামিয়? বক্রগামী লিম্ম পথে পরিভ্রমণ করিতে লাগি- 
'লেন। দেঁখিলেন, পথের ছুই ধারে মৃত দেহ সজ্জিত আছে। 
মুভ দেহ অবিরৃত আছে দেখিয়া চমতক্কৃত ও বিশ্ময়াপক্র 
হইলেন। 


২১ রাদেলান 1 


জীব1তার প্রকৃতিবিচার | 


রাজকুমার কহিলেন, “কোন কোন দেশের লোঁক মৃত 
দেহ অগ্নি দ্বারা দঞ্ধ করে, কোন কোন দেশের লোক ভূগভে 
নিছিত করিয়া! রাখে । ফলতঃ অস্তোষ্টিক্রিথার আয়োজন 
করিতে পাঁরিলেই সকলে উহা দৃষ্টিপণের বহিভূত করিতে 
সম্মভ হয়। কিন্তু ঈজিপ্টদেশীর লোকেরা কি নিমিত্ত এত 
বার করিয়া উহ সঞ্চিত করিয়। রাখিয়াছে ?,, ইমলাক উত্তর 
করিলেন, *পৃর্বকাঁলে যে সকল আচার প্রচলিত ছিল, অন্ু- 
সন্ধান করিয়া? সেই সেই আচার প্রচলিত হইবার কারণ প্রায় 
নিপ্ধারিত করিতে পারা যায় না। যেহেতু, আচার ক্রমাগত 
চলিতে থাকে, কারণ অজ্ঞাত হইয়া যান্ন। বিশেষতঃ যে সকল 
'আচার মিথ্য1ধন্্ম অথবা কুসংস্কার মূলক,তাহার কারণ অনুসন্ধান 
করাই বৃথা । যাহ যুক্কিমূলক যুক্কি দ্বারা তাহার কারণ 
স্থির করা যায় না। বন্ধু ও জ্ঞাতিবর্গের প্রতি মাঁনবদ্দিগের ষে 
নৈসর্গিক ত্বেহ আছেঃ এই ব্যবহারও সেই স্সেছের কার্ধয বলিয়া 
বোধ হয়। দেখ। যত লোক মরিয়াছে সকলের মৃত দেছ 
এখানে সঞ্চিত কর1 নাই। যদি সমুদায় মৃত দেহ সঞ্চিত 
করা থাফিত, তাহ। হুইলে জীবিত লোকের আবাসভূমি 
অপেক্ষা মুত ব্যক্তির বাসস্থান অতি বিস্তৃত হইত। আমার 
'্সনুমাঁন হয়, ধনবান্‌ ও মন্ত্রাস্ত ব্যক্তিদিগের শরীরই এইরূপে 
সঞ্চিত আছে; সামান্ধ ব্যক্তিদিগের শরীর, হয় ভল্মাবশেষ 
নতুবা ধৃধিসাৎ হুইয়াগিয়াছে। কিন্ত সচরাচর সকলে কহিয়! 
গ্বাকে, ঈজিপ্টদেশীদধ লোকের এইকপ বিশ্বান ছিন যে, যাবৎ 
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খত দেহ অবিকৃত থাকে, তাবৎ জীবাত্মার বিনাশ হয়" ন। 
সুরা মৃত্যু নিবারণের নিমিত তাহারা এইরূপে মৃত দেহ 
অবিকৃত করিয়! রাখিয়াছেন ।% 

নিকায়! কহিলেন, “ঈজিপ্টদেশীয় লোকের1 বিজ্ঞ ও বৃদ্ধি- 
মান্‌ ছিলেন? তাহার কিরূপে নির্বোধের মত এরূপ অকিঞ্চিৎ- 
কর কল্পনায় নিশ্বাস করিতেন £ যদ্দি শপীরপতনের পরেও 
জীবাত্মা জীবিত থাকিতে পারে, তবে শরীর অবিক্ুত থাক! 
না থাকায় ক্ষতি বুদ্ধির সম্তাবন। কি ?”, 

জ্যোতির্ধিদ কহিলেন, “ যৎ্কাঁলে মিথ্যা ধর্ম ও কুসংহ্গারে 
জগৎ আচ্ছন্ন ছিল; দর্শনশাস্ত্রের প্রভা] কেবল বিকীর্ণ হইতে 
আরস্তমাত্র হইয়াছিল, এমন সময়ে ঈজিপ্টদেশীয়ের! ত্রাস্ত 
ছিলেন সন্দেহ কি? এক্ষণে দর্শনশাস্ত্রের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হই- 
রাছে,জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইয়া অজ্ঞানান্ধকার নিরম্ত করিতেছি, 
তথাপি জীবাআ্ীর প্রন্কতি নিরূপণেন সময় অনেকে অনেক; 
প্রকার বিবাদ ক্গিয় পাকেন। কত্তকগুলি লোক জীবাজ্মাকে 
ভৌতিক বলেন) অথচ আঁবনশ্বর বলিয়া! বিশ্বান করেন ৮ 

ইমলাক উত্তর করিলেন,“ইা, কতকগুলি লোক জীবাত্মাকে 
ভৌতিক বলিষ। থাফেন বটে, কিন্তু ধার বিবেচন। করিখার 
শক্তি আছে, এরূপ কেহই জীবাত্মাকে তোৌতিক বলিয় 
বিবেচনা! করিতে পারেন না|  আস্তঃকরণ, যে ভৌতিক নয়, 
ইহ! যুক্তির সাঁর সিদ্ধাস্ত। ভূতের যে জ্ঞান শক্তি নাই, ইহা 
সমুায় ইন্দিক্ও ঘর্শশশান্্র দ্বার) সগ্রমাণ হুইম্বাছে 1১, 

“মুল ভূত অথব! স্কুল ভূতের অংশরূপ পরমাণুর চিস্তাশক্তি 
আাছে, তাহ। কেহই অনুমান করেন : না। যদি প্রত্যেক 


৯১৬, রামেলাম। 


পরমানুই চিস্তাশক্তি বিহীন হইল, তবে কোন্‌ অংশের চিন্তা 
শক্তি আছে বলিয়। অনুমান করিব? আকার, বিস্তার, গুরুত্ব, 
গতি ৪ গতির প্রকাঁরভেদে এক ভূত হইতে ভূতাত্তর বিভিন্ন 
হয়। এই সকলের মধোকি কিগুণ একত্র হইলে অথব! 
পৃথক হইলৈ, জ্ঞানশক্তি থাকিতে পারে ? ভতগণ গোল অথব। 
চতুক্ষোণ, বৃহৎ অথবা ক্ষুত্র, দুঢ অথবা তরল। হইতে পারে) 
চালাইয়। ঘিলে আস্তে আন্তে অথবা দ্রুতবেগে চলিতে পারে 
এক দিকে বাঁ অন্য দিকে যাইতে পারে, কিন্ধ তাহাদিগের চিস্তা" 
শক্তি নাই। যদ্দি ভাহার! শ্বভারতঃ চিন্তাশিশৃন্ত হইল তবে 
ভাঁহাদিগকে চিন্তীশক্তিযুক্ত করিতে হইলে, নৃতন জিছু পরিবর্ত 
করিতে হইবেক। কিন্ত তাহাদিগের যেবপ পরিবর্ত ঘটিতে 
পারে, কোঁন পরিবর্থের সহিত চিন্তাশক্তির সম্পর্ক নাই 1১ 

জ্যোতির্ক্দি কহিলেন, “দেচাত্মনাদীরা বলেনঃ ভূতের 
একপ গুণ আছে যাহা আমরা অবগত নহি ।১, 

উমলাঁক উত্তর করিলেন, “মামরা জানি না এমনও কিছু; 
থাকিতে পাঁরে সম্ভাঁবন! করিয়া, বা) জানি, তাহার বিপরীত 
লিদ্ধ'স্ত করিলে, আমরা বিবেকশক্তিসম্পন্ন জীবের মধ্যে 
পরিগণিত হুঈতে পারি লা । আঁমরা জানি, তোতিক বস্ত 
জ্রানশূন্য, চৈতন্তশূন্ত, জড় পদ্ধার্থ মার; এমন কিছু থাকিতে 
প্রারে যাহা আমাদিগের জ্রাত নয় বলিয়া? এই সিদ্ধাত্তের 
ব্যাঘাত করিলে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিকেশক্কির হতাদপ্প করা হয়। 
বাঁচা জানি তাহা অপেক্ষা যাহা জানি না তাহাকেই সত্য ও 
আামাণিক করিয়া ভাবিলে, সর্বকরও কোন খিষয়ের স্থির 
দিদ্ধাস্ত ক্রিক! উঠিতে পান্সেন ন11% 
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সোতির্বিদ কহিলেন; "উদ্ধত হইপ হ্ঠিকর্তার শক্ষিত 
ীম। বদ্ধ করা অন্যায় 'ও অনুচিত )৮ | 

ইনলাক উত্তর করিলেন, «এমন দুইটি বস্তু আছে যাঁহ! 
পরস্পর বিরুদ্ধ শুক প্রস্তাব একদ। সভা ও মিথ্যা হইতে পারে 
লা; একবিধ সংখ্যা কল সম কথন বা "বন হয় না। স্থির 
সময় বাহার চিত্তাঁশক্তি ছিল ম। ভাঙাকে চিত্তাঁশক্কি দেওয়1 
ধায় ন1, এই প্রকার ভাখিলেই কি সন্দশক্তিমান্র শক্তির 
সীম। বন্ধ কর! হয় ??, 

নিকায়া কহিলেন, «এ বিষয়ে তাঁর বাদানুবাদ করিবার 
ফল দেখি না। আমার মতে জীবাত্মার অভোতিকত্ব অপ্রমাণ 
হইরাঁছে £ কিন্তু অতোৌতিক হইলেই কি চিরকাল অবিনশ্বর 
হইয়া থাকিতে পারে ??, 

ইমলাক উত্তর করিলেন» “যে সকল বস্ত ভৌতিক নয়, 
তাহার বিষয় আমর! বিশেষরূপে জানিতে পারি না। আমর 
উত্ন1? অন্ধকারারৃত দেখি । উর বিমাশের কোন কারণ 
দেখিতে পাঁই না বলির অনুমান করি উহা! চিরকাল অবিনশ্বর 
হইয়া! থাকে। কোন বস্বর বিনাশের পর্বে অগ্রে ভাহার 
অংশের বিশ্লেষ হয়ঃ আঅনভ্তুর স্মবাপ্সিকরণের নাশ হয়; কিন্তু 
উহার অংশ নাই; স্যবায়ি কাঁরশেরও বিনাশ দেখিতে পাই না। 
'হতরাঁং উ্া! বিনষ্ট হইল বলিয়া! কিরূপে নিদ্ধাস্ত করিব 1৮” 

রাসেলাঠি কহিলেন, “বস্তার দৈর্ধ্য বিস্তার নাই, ইহা খানি 
ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। যাহার দৈর্ঘ্য বিস্তার আছে 
কাঁহারই অংশ আছে) এবং ভূমিই বলিলে। যাহার অংশ গ্গাঞ্ছে 
তাহার বিনাঁশও হইয়া থাকে ।১ 

১৯ 
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ইমলাঁক উত্তর করিলেন, প্রাজকুমাঁর ! তোমার মানসিক 
জ্ঞানের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই সকল 
সন্দেহ দূর হইবেক। জ্ঞানের কি দৈর্ঘ্য বিস্তার আছে ? 
যেরূপ জ্ঞানের দৈর্ঘ্য বিস্তার নাই, সেইরূপ, ধাহার জ্ঞান হয়, 
উাহারও দৈর্থা বিস্তার নাই ।” 

নিকায়! কহিলেন, “সেই সম্বশক্িযুন্‌ যাহার সৃষ্টি করিয়!- 
ছেন, ভাহার বিনাশও করিতে পারেন 1৮ 

উমলাঁক উত্তর করিলেন, ণহা তিনি সকলই করিতে 
পাবেন ষাহার বিনাশের কোঁন কারণ দেখা যাইতেছে না, 
তাহাকেও অবিনশ্বর করিয়া রাখিতে তীহারই ক্ষমতা আছে | 
বাহ কোন কাঁরণ দ্বার। উহ বিনষ্ট ও বিকৃত তইবেক না, 
দর্শনশান্্র,। এই পর্যান্ত বলিতে পারেন, ইহার অধিক আর 
বলিতে পারেন না)? 
* এইরূপ তর্ক বিতর্কের পর সকলেই ক্ষণকাল নিলু হইয়] 
বহিলেন। অনন্তর রাঁসেলাল কঠিলেন। “চল, আমরা এই 
শাশানডুমি হইতে প্রস্থান করি। বিন এখন চিস্তা করিতেছেন, 
টিরকালই তিনি চিচ্ক। করিবেন, কখনই তাঁঙগ়ার ধ্বংস হর ন? 
ইহা ধিনি অবগত নেন, এই শ্মশানভূমি তাহার পক্ষে কি 
তযন্কল স্থান! বাহারা পুর্ধ কালে মহাবল পরাক্রতাস্ত ও 
ব্যসামান্ট জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, তাহারা আমাদিগের সম্মুখে 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়! বহিয়াছেন ও আমাদিগকে এই বলিষ্ঈ? সাবধান 
ও অত্তর্ক করিয়া দিতেছেন থে এই ভৌতিক দেহ ক্ষণভন্গুর 
এবং এই জীবন অতি অহকাল স্থায়ী । আমর! যেদ্ধপ সুখের 
পথ অনুসন্ধান করিস কালক্ষেপ করিতেছি, ইহাবাও বো 
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হয়, সেইরূপ অনুনদ্ধান বরিতে করিতে কালগ্রাসে কবলিত 
হইয়াছেল 1১, | 

রাজকুমারী কহিলেন, “ইহ লোকে সুখের পথ মনোনীত 
করা আমার আর গুরুতর কর্ম বলিয়া বোধ হইতেছে না| 
অতঃপর কেবল পরকালের পথ অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছ! করি?» 

অনস্তর তাহার! সত্বর হুইয়া গহ্বর হইতে উঠিলেন এবং 
সেই সকল অশ্বারোহী *৯দমভিব্যাহারে বায়োয় প্রত্যাগমন 
করিলেন। 


উপসংহার । 





কিছু দিন পরে, নীলনদের জল বৃদ্ধি হইতে আরম্ত হইল | 
সমুদার প্রদেশ জলে প্রাবিত হওয়াতেছ ভীহাদদিগের নৃতন কিছু 
দেখিবার স্মযোগ রহিল ন। পুর্বে যাহ! দেখিরাছিলেন 
তাঁহারই কথ! বাত্তী কহিয়! ও মনে মনে এক অবস্থার সহিত 
অবস্থান্তরের তুলন! করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 

আরব সেনাপতি যে ধর্মালয়ে পেকুয়াকে প্রত্যপঁণ করেন, 
সেই ধন্মালয় ব্যতিরিক্ত আর কোন বস্তুই পেকুয়ার মন হরণ 
করিতে পারে নাই। কতকগুলি ধঙ্্পরায়ণ সঙ্গিনী সমভি- 
ৰ্যাহারে তিনি সন্ন্।সিনী হইবার অভিলাষ করিতে লাগিলেন । 
বারংবার হতাশ হইয়! নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন সুতরাং 
নিশ্চিন্ত হইয়! নিজ্জলে চিরকাল অবস্থান করাই শ্রেয়স্কর বোধ 
হইল । 

রাজকুষ্ারী স্থির করিলেন পৃথিবীতে যত বস্ত আছে তাহার 
মধ্যে বিদ্যা উৎকৃষ্ট ও সার বস্ত। আমি প্রথমতঃ সমুদয় 
বিজ্ঞানশান্ত্র শিখিব, তদনস্তর এক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিব । 
সুশিক্ষিত কামিনীগণ এ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইবেন, আমি 
অধ্যক্ষ হইব, ৰালিকাঁর1 তথায় অধ্যয়ন করিতে আদিবেক। 
বৃদ্ধদিগের সহিত আলাপ করিক্, .বালিকাদিগকে শিক্ষা! দিয়া 
জ্ানোপাজ্জন ও জ্ঞান বিতরণে সমুদয় সময় অতিবাহিত 
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কারব এবং অনস্তরজাত লোকদিগকেও ধর্মমপথের দৃষ্টাস্ত 
দেখাইব, মনে মনে এইরূপ চিস্ত। করিতে লাগিলেন। 

রাজকুমার মনে যনে এক রাজ্যের কল্পনা করিলেন। স্বয়ং 
প্র রাজ্যের শাসন ও বিচার নিষ্পত্তি করিবেন এবং স্বচক্ষে 
তাহার সমুদায় প্রদেশ দেখিবেন মানস করিলেন। কিন্তু 
রাজ্যের সীম! বদ্ধ করিতে পারিলেন না। দিন দিন সীমাবৃদ্ধি 
ও প্রজাবুদ্ধি করিতে লাগিলেন। 

ইমলাকের ও জ্জ্যোতিষ্রিদের বিষয়বিশেষে ব্যাপৃত 
থাকিবার ইচ্ছা! ছিল না। তাহার! সংসারের কার্য প্রবাহে 
চিত্ত নিক্ষেপ করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন। 

অতঃপর কি কর কর্তব্য এই বিষয়ে বাঁদান্বাদ হইতে 
লাগিল । পরিশেষে স্থির হইল যে, নীলনদের জল শুফ হইলে 
আবিসিনিরার প্রতিগমন করাই শ্রেকঃ। 


চাযাগানাহাররহারর ৪ 


সম্পূর্ণ 


